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সম্পাদকীয় [| ০৩ 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ [এ 
মহানবী (সা.)-এর অবমাননাকর কার্টুন ০৪ 
শার্লি এবদো: বিকারপ্রস্ত বিবেক 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ০৭ 
মাতৃভাষা চর্চায় ইসলাম 
___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ০৯ 
ভাষা নিয়ে আন্দোলন ও ইসলাম 
__ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী ১১ 
ধর্ম-দর্শন 
বিচারব্যবস্থার প্রকৃতি: প্রেক্ষিত ইসলাম 
__ সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ১৪ 
তিলাওয়াতে কুরআনের এতিহ্য ও মর্যাদা 
__ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর ২১ 
মহাজীবন [এ 
বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আযীয 
-__ মুহাম্মদ নূরুল্নাহ তারিফ ২৪ 
মুফতী রুহুল আমীন যশোরীর ইন্তিকাল 
___ হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির ২৫ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি [] 
লেখালেখির নিয়ম-কানুন_8 
__- হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ৩১ 
বিজ্ঞান-্রযুক্তি [ 
ছোটদের বিজ্ঞান 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৩৫ 
নিয়মিত বিভাগ [3 
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বিশ্ববিচিত্রা 7] ৪৫ । আল-জামিয়ার রাত-দিন [2 ৪৭ । 


খানসা (রাষি.) ভূমিকা নিয়ে 


টিরীডা ১515127 দোলা দিয়ে যায় । কলমের 
মাধ্যমে দীনের খিদমত করবো । তসলিমা নাসরিন তো আমারই 
মতো একটা মেয়ে । সে যদি দীনের বিরুদ্ধে কলম ধরতে পার, 
তাহলে আমি কেন পারবো না দীনের পক্ষে কলমযুদ্ধে শামিল হতে! 
তসলিমা তার অগুণতি অনুসারী তৈরি করে রেখেছে যারা আজ 
ইসলামের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে । কলমে ও জবানে দীনের 
বিরুদ্ধে বিষোপগার করছে । তাদের হামলার জবাব দিতে 
আমারেকেই এগিয়ে আসতে হবে হযরত খানসা (রোযি.)-এর ভূমিকা 
নিয়ে । ইসলামের এই ক্রান্তিকালে প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্ 
কর্তব্য স্বীয় যোগ্যতাকে দীনের কাজে লাগানো । তাই আল্লাহ 
তাআলা যাকে কলমের যোগ্যতা দিয়েছেন তার উচিৎ একে দীনের 
জন্য ব্যবহার করা । পত্রিকার পাতায় মাঝে মাঝে কিছু মেয়ের লেখা 
দেখতে পাই । হকের পক্ষে লেখার জন্য কোনো মেয়ে যখন কলম 
ধরেন তখন খুবই ভালো লাগে । দিলে আশার সঞ্চার হয় । আবার 
একটু ভয়ও জাগে, তারা কি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবেন? 
পৌছুতে পারবেন কি মনযিলে মকসুদে? 

সাহিত্য-সাধনা যে একাগ্রতা ও অধ্যাবসায়ের দাবি করে সেই দাবি 
কি পূরণ করতে পারবে এই মেয়েরা! যাদেরকে সমাজ মনে করে, 
মেয়েরা শুধু দক্ষ হবে রান্না আর সেলাইকাজে | সাহিত্যেও সাধনায় 
ধ্যানমগ্ন একটি মেয়ের ছবি কি কল্পনা করা যায়? কিন্তু সেই সাধনা 
যদি হয় দীনের জন্য নিবেদিত তাহলে ক্ষতি কী? 

ওদিক থেকে আসছে হাজারও আঘাত | এদিক থেকে চলছে কেবল 


মাঝে ৩০টি যাত্রীবাহী বাস ছুটছিল ঢাকার দিকে । এ রকম কড়া 
নিরাপত্তার মধ্যেই একটি চলন্ত বাসে পেট্রোলবোমা ছুড়ে মারা হয় । 
মুহূর্তেই দাউ দাউ করে জলে উঠে বাসটি । ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা 
যায় এক শিশুসহ চারজন | দগ্ধ হয় একই পরিবারের ১১ জনসহ 
মোট ২৫ জন ।” ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ দিবাগত রাতে এ বিভীষিকা 
ঘটে । অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী এ ঘটনা গোটা দেশবাসীকে 
হতবাক করে দিয়েছে এবং চরম শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু 
এর রেশ না কাটতেই সম্প্রতি আবার বাসব্ট্রাকে আগুন দেয়া 
হয়েছে । আগুনে পুড়ে মারাও গেছে কয়েকজন । 
লেখাবাহুল্য, মাটি, পানি, বাতাসের মতো পরিচিত একটি বস্তু হলো 
আগুন । আগুনকে মহান আল্লাহ পাক তিনি পৃথিবীর মানুষের 
উপকার সাধনের লক্ষ্যে এবং পরপারে মানুষকে শাস্তি প্রদানের 
লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন । পৃথিবীর আগুন আর পরকালের আগুনের 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে । যেমন- পৃথিবীর আগুন অপেক্ষা 
পরকালের আগুন ৭০গুণ বেশি শক্তিশালী এবং সে আগুনের রঙ 
ভয়ানক কালো । 

পবিত্র কুরআনে ১৪৫ জায়গায় মহান আল্লাহ আগুনের কথা উল্লেখ 
করেন । এর অধিকাংশ বক্তব্যই পরপারের আগুনকে ঘিরে ৷ সেই 
আগুনের উত্তাপ স্পষ্টভাবে আঁচ করা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে সম্ভব 
নয় । পৃথিবীতে আগুনকে মহান আল্লাহ তিনি নিয়ামত হিসেবে সৃষ্টি 
করেছেন, মানুষ তাদের কল্যাণকর প্রয়োজনে এ আগ্তন ব্যবহার 
করবে; কিন্তু মানুষের নীতি ও নৈতিকতার অবক্ষয় সীমা ছাড়িয়ে 
গেছে । শক্রতামূলকভাবে দোকানে বা ফ্যাক্টরীতে আগুন ধরিয়ে 
দেয় ৷ তাতে অসহায় মানুষ পুড়ে মরে | মাঝে মাঝে এমন সংবাদও 
পাওয়া যায় যে, দোকানের মালিক ইন্স্যুরেন্সের টাকার লোভে 
কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেয় । শত শত নিরীহ মানুষকে এভাবে 
আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার পদ্ধতিটি জাহিলিয়া যুগ তথা সভ্যতাপূর্ব 
যুগের মানুষের কাছেও অপরিচিত | যারা নিরীহ মানুষকে পৃথিবীর 
লাল আগুনে পোড়াচ্ছে, তাদেরকে মহান আল্লাহ পাক পরকালে 
অবশ্যই সেই ভয়ানক কালো আগুনে নিক্ষেপ করবেন । 
আগুনে পুড়িয়ে মারা বা মারার চেষ্টা অতি নির্মম ও পৈশাচিক | এতে 
শিরকের বিষয়টি সংযুক্ত হয় | হুযুর পাক (সা.) কোনো মানুষ, জীব- 
জন্তু বা কোনো ফসল-গাছ-পালা আগুনে পোড়াতে নিষেধ করেন । 
তিনি ইরশাদ করেন, “আগ্তন দ্বারা কেবল মহান আল্লাহ পাকই শাস্তি 
দেবেন । মহান আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারো আগুনের দ্বারা শাস্তি 
দেয়া উচিত নয়” [সহীহ আল-বুখারী ও সুনানে আবু দাউদ] । হুযুর পাক 
(সা.) কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধেও কোনো যুদ্ধে কাউকে আগুনে 
পোড়ানোর অনুমতি দেননি । কারণ জাহান্নামে মহান আল্লাহ পাক 


নীরব অশ্রুপাত । এই দৃশ্য চলবে আর কতকাল? না দেখা হে বোন! 


অপরাধীদের জন্য আগুনের শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন । জাহান্নামকে 


তোমার প্রতিও অনুরোধ, এসো শামিল হই 2 । দীনের 
খিদমতে আমরাও কিছু অবদান রাখি নীরবে-নিভূতে... 


আমাতুল্লাহ 


মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ 


হরতাল ও অবরোধের নামে আগ্তন দিয়ে 
মানুষ পোড়ানো কোন ধরনের রাজনীতি? 


আগ্তন তো আগ্তনই? তারও আবার নামকরণ হয় নাকী? কিন্তু বাস্ত 
বতার নিরীখে তাই হচ্ছে। পত্রিকান্তরে হেডিং হচ্ছে, অবরোধের 
আগুন। গত ১৫ জানুয়ারি'১৫ প্রায় সব পত্রিকায় লীড নিউজ 
হয়েছে, “পুলিশ-বিজিবির পাহারার মধ্যেই হামলা, দগ্ধ ১১; চলন্ত 
বাসে পেট্রোলবোমা, নিহত € 1" খবরে জানা যায়, “দুর্বৃত্তদের দেয়া 
আগুনে পুড়ছে জিপ । সামনে পুলিশ আর পেছনে বি বিজিবির গাড়ি । 


আরবীতে “নার' বা আগুন বলা হয়েছে । তাই এ শাস্তি কোনো মানুষ 
দিতে চাইলে এতে মহান আল্লাহ পাক বিশেষ শাস্তি প্রয়োগের 
ক্ষমতায় যেন উনার সমাসীন হওয়ার দাবি চলে আসে । অথচ এখন 
আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদেরকে অহরহ আগ্তনে পোড়ানো 
হচ্ছে । জীবন্ত মানুষের গায়ে পেট্রোল ঢালা হচ্ছে, আগুন জ্বালানো 
হচ্ছে। 

এই যদি হয় মূল্যবোধ, তবে কোথায় আজ মুসলমান? শতকরা ৯৭ 
ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এদেশে এক মুসলমান কী করে নির্বিচারে 
অপর মুসলমানের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে? শতকরা ৯৭ 
ভাগ মুসলমান অধ্যষিত দেশে হরতাল ও অবরোধের নামে 
আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে নির্বিচারে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয় 


কি করে? 
মানসুর হায়দার 


ঢাকা 


ফেব্রুয়ারি'১৫ ______লললল।। আত্তার্তহীদ ২ 


রাজনীতির অর্থ যদি 
জনকল্যাণ হয় তবে 


“পেট্রোল বোমার অর্থ কী? 


হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, ভাংচুর 
রাজনীতির চিরচেনা পরিভাষা । সাম্প্রতিক সময়ে এর সাথে 
যোগ হয়েছে নতুন উপসর্গ “পেট্রোল বোমা' । মুহূর্তের মধ্যে 
আগুনের লেলিহান শিখায় একজন বা একাধিক মানুষের জীবন 
তছনছ হয়ে যাচ্ছে । যারা রাজনৈতিক সহিংসতার বলি হচ্ছেন 
তাদের মধ্যে গুটি কয়েক ব্যক্তি বাদ দিলে বাকীগুলো সাধারণ, 
নিরীহ ও খেটে খাওয়া মানুষ । রাজনীতির সাথে তাদের 
সংশ্িষ্টতা নেই । পেটের দায়ে রাস্তায় বের হওয়া ছাড়া তাদের 
জীবিকার বিকল্প কোন পথ খোলা নেই । এ সাধারণ দরিদ্র 
মানুষগুলো রাজনীতির কোন সুবিধাভোগীতো নয় বরং 
রাজনৈতিক খেলার কোন পক্ষ-বিপক্ষও নয় । অথচ নির্বিচারে 
তাদের মরতে হচ্ছে । এর কিন্তু কোন বিচার নেই । ক্ষতিপূরণ 
নেই । রাজনীতির অর্থ যদি জনকল্যাণ হয় তবে “পেট্রোল 
বোমা*-এর অর্থ কী? এর দায় দায়িত্ব সরকারী দল ও বিরোধী 
দল কোনক্রমেই এড়াতে পারেন না । আজকে যারা সরকারে 
আছেন কাল তাঁরা বিরোধী দলে গেলে তাঁরাও সমানভাবে 
“পেট্রোল বোমা'-এর আশ্রয় নেবেন । নিহত মানুষের মিছিল 
প্রলম্ষিত হতে থাকবে এভাবে । ২০১৩ সালে সহিংসতা ও 
দুর্ঘটনায় মানুষ মারা গেছেন ২ হাজার ৪৬৬জন | আমরা আর 
কত মৃত্য দেখবো? স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি না থাকলে 
স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা আমাদের 
অভিশাপ দেবে । রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে কোটি কোটি 
টাকার ক্ষতি হচ্ছে দেশের । 

রাজনৈতিক কর্মিগণ গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও “পেট্রোল 
বোমা" ছুঁড়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় । গার্মেন্টসে বেতন- 
ভাতা নিয়ে মালিক-শ্রমিকের বাক-বিতপ্তার এক পর্যায়ে 
শ্রমিকগণ রাস্তায় নেমে নির্বিচারে গাড়ী ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ 
করে । জগতের সব ক্রোধ-আক্রোশ গাড়ীর উপর । কেন 
নিরীহ গাড়ী চালক, সাধারণ যাত্রী ও মালিক সহিংসতার 
শিকার হয়ে সর্বস্ব খোয়াবেন? কী তাদের অপরাধ? এটা কোন 
ধরনের রাজনীতি? ক্ষমতার মোহাবিষ্টতা প্রলয়ের জন্ম দিচ্ছে 
ক্রমশ | রাজনৈতিক সহিংসতায় যত বেশী মানুষ মরুক তাতে 
কী? সরকারের বা বিরোধীদের এতে ঠনক নড়বে বলে মনে 
আপাতত মনে হয় না। আন্দোলন করতে হয়, প্রতিবাদ ও 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হয়; এটা স্বীকৃত নাগরিক অধিকার | 
মানুষ হত্যা ছাড়া বিরোধীদের প্রতিবাদের কী আর কোন ভাষা 
বা পদ্ধতি নেই? 

জনগণ ও বিরোধী দলকে আস্থায় নিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করা সরকারের একান্ত দায়িত্ব । যেনতেন প্রকারে 


ফেব্রুয়ারি*১৫ 


নির্বাচন করে অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকার ইচ্ছেকে বেশি দিন 
লালন করলে পরিস্থিতি এক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে 
যেতে পারে । বাংলাদেশের ৪৪ বছরের ইতিহাসে যারাই 
একবার ক্ষমতার মসনদের স্বাদ পেয়েছেন সহজে ক্ষমতা 
ছাড়তে চাননি । এ অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম হয় “তত্ীবধায়ক 
সরকারের কনসেপ্ট'এর । ক্ষমতার পালাবদলের একটি 
গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা থাকা জরুরি । 

বিরোধীদের দমনের জন্য সরকারের হাতে বন্দুকের নল ছাড়া 
কী বিকল্প কোন পথ খোলা নেই । “সাইট এট শুট" কোন 
অবস্থাতেই সমাধান নয় | নিজ দেশের আইন শ্রঙ্খলা বাহিনীর 
হাতে স্বদেশীরা নির্মমতার স্বীকার হবেন, এর চাইতে দুঃখের 
কথা আর কী হতে পারে? ভিন্ন মত থাকা রাজনৈতিক 
সংস্কৃতির দর্শন । ভিন্নমত ছাড়া গণতন্ত্র অর্থবহ হতে পারে না । 
বর্তমান রাজনীতিতে সহনশীলতা নেই, আছে দ্বেষ ও 
প্রতিহিংসা ৷ এখনকার রাজনীতি স্বল্পতম সময়ে টাকা বানানোর 
নির্লজ্জ খেলা । ন্যালসন ম্যান্ডেলা বা মাহাথির মুহাম্মদের মতো 
কোন অতি উচ্চমানের রাজনৈতিক নেতার জন্ম কী আমাদের 
দেশে হবেনা? 

গত € জানুয়ারী থেকে সারা দেশে চলমান টানা অবরোধের 
২৫ দিনে সারা দেশে মারা গেছেন ৩৩জন | পেট্রোল বোমায় 
মারা গেছেন ১৬জন | যানবাহন ভাঙ্চুর হয়েছে ৭২০টি 
২০১৪ সালের ২৫ নভম্বের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের 
তফসিল ঘোষণার পর ৩০ দিনের মধ্যে সারা দেশে অবরোধ 
কর্মসূচি চলে ২৪ দিন । এই দিনগুলোতে অন্তত ১২০ জন 
মানুষ সহিংসতায় প্রাণ হারান । এখন প্রতিনিয়ত মানুষ মরছে 
গুলিতে, বোমায়, আগুন, দুর্ঘটনায় | অনিশ্চিয়তা ও উৎ্কণ্ঠায় 
কাটছে মানুষের জীবন | এ পরিস্থিতির কী অবসান হবে না? 
উপরিউক্ত পরিসংখ্যান আমাদের রাজনৈতিক দেওলিয়াপনারই 
খন্ডচিত্র ৷ যারা ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ নিচ্ছেন এবং যারা 
ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ নিতে আগ্রহী তাদের মধ্যেও আমরা 
পারস্পরিক সহনশীলতা ও সম্প্রীতির চর্চা দেখতে চাই 
দু'দলকে অবশ্য আবশ্য রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে 
হবে । রাজনীতিবিদ ও দেশের সচেতন মানুষকে যৌথ প্রয়াস 
চালাতে হবে যাতে ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংসতা এড়ানো যায় 
এবং আন্দোলনে মানুষ হত্যা বন্ধ করা যায়। রাজনীতিতে 
মানুষের জন্য । কোন মায়ের কোল যেন আর খালি নয় 
অন্যথায় সন্তানহারা মা ও স্বামীহারা বিধবার আর্তনাদে 
রাজনীতিকদের জীবন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
0 আত্তান্তহীদ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


ফরাসি মুসলমানরা ম্যাগাজিনটির 


জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে সরাসরি 


মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন অঙ্কন 


ন্যক্কারজনক তৎপরতার বিরুদ্ধে 


ও তৎপরবর্তী হামলা নিয়ে বিশ্বব্যাপী 
ঘৃণার উর্দীরণের মধ্যেই আবারও 
রাসূল (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন এঁকেছে 
শার্লি এবদো । তাদের ভাষায় এটা 
তাদের অধিকার | অথচ বিশ্বের ২০০ 
কোটি মুসলমানের জন্য এটি একটি 
বড় আঘাত । 


সমর্থন করছে। মানবতার মুক্তির দূত 


তাদের ক্ষোভ এবং নিন্দা প্রকাশ 
করে। প্রেসটিভিকে দেওয়া 
সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের এক মুসলিম 
বলেন, শার্লি এবদো নিঃসন্দেহে 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননা 
করে কার্টুন ছাপানোর তীব্র নিন্দা 
জানিয়ে ফরাসি সাগ্তাহিকটির বিরুদ্ধে 
দেওয়া বিবৃতিতে একথা বলেছে 


মুসলমানদের উসকে দেওয়ার 
তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে । একজন 


হিযবুল্াহ ৷ তারা আরও জানায়, শার্লি 
এবদোর সাম্প্রতিক সংখ্যায় 


মুসলমানের কাছে তার মা-বাবার চেয়ে 


ফ্রাসের শার্লি এবদোর অফিসে 


অনেক বেশি সম্মানীয় রাসূল (সা.)। 


হামলার সপ্তাহখানেক পর পত্রিকাটির 
যে প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে, সেটির 


ফ্রান্সের আরেক মুসলিম বলেন, আমি 
কাউকেই অবমাননা করতে চাই না; 


বিপজ্জনক অবমাননার ঘটনায় কঠোর 
নিন্দা করছে হিযবুল্লাহ। ফরাসি 
সাপ্তাহিকটি যা করেছে তাতে বিশ্বের 
১৫০ কোটির বেশি মুসলমানের ধর্মীয় 


প্রচ্ছদেও আছে বিশ্বনবী হযরত 


কিন্তু ফ্রাপ কেন মুসলমানদের 


মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গাত্রক কার্টুন 
ব্যঙ্গাত্বক প্রচ্ছদ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, 


মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে পারে 
না? এদিকে শার্লি এবদোর এ 


সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ব্যক্তিদের 
স্মরণে শোক জানিয়ে যে সুই শার্লি বা 
আমিই শার্লি লেখা একটি প্রাকার্ড 


অনুভূতিতে আবারও আঘাত হেনেছে 
একই সঙ্গে বিশ্বের একত্ববাদী 
ধর্মগ্তলোকে অবমাননা করা হয়েছে 


প্রচ্ছদটিকে অপমানজনক, 
অপরাধমূলক ও ধর্মদ্বোইী কাজ 


প্রচ্ছদে আবারও মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর কার্টুন আঁকায় 


হিসেবে উন্লেখ করেছেন তুরস্কের 


হাতে মহানবী (সা.) দীড়িয়ে আছেন 


জর্ডানের আলদুস্তোর পত্রিকা লিখেছে, 


আদালত | তাই এ প্রচ্ছদটি যেসব 


এদিকে শার্লি এবদোর নতুন সংখ্যার 
প্রচ্ছদে আবারও বিশ্বনবী (সা.)-এর 
কার্টুন ছাপানোর ঘটনায় 


শার্লি এবদো আবারও প্ররোচনা 


ওয়েবসাইটে থাকবে সেগুলোকে ব্লক 
করার আদেশ দিয়েছে তুরস্ক। শার্লি 


দিচ্ছে । এদিকে ইরান বলেছে, ফ্রান্সের 
ব্যঙ্গ ম্যাগাজিন শার্লি এবদো 


এবদো পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করেছে 


মুসলিমদেশগুলোয় প্রতিবাদের ঝড় 


সেনেগাল । শার্লি এবদোর প্রচ্ছদের 


সন্ত্রাসবাদেও সমর্থনে কাজ করছে 
এবং তাদের তৎপরতা নিতান্তই 


উঠেছে । হামলার পর শার্লি এবদোর 


কার্টুনটি লিবারেশন নামে ফ্রান্সের 


প্রথমসংখ্যা প্রকাশিত হয়। নতুন 
সংখ্যায়. মহানবী (সা.)-এর 


আরেকটি পত্রিকায় ছাপানোর কারণে 
ওই পরত্রিকাটিও নিষিদ্ধ করেছে 


সন্ত্রাসবাদ উসকে দিচ্ছে 
ম্যাগাজিনটিতে নতুন করে মহানবী 
(সা.)-এর কার্টুন ছাপানোর প্রতিবাদ 


অবমাননাকর কার্টুনছাপানোর পর 
ফ্রালেরে মুসলিম সংগঠনগুলো 
মুসলমানদের শান্ত থাকার আগাম 
আহ্বান জানিয়েছিল । কিন্তু তা সত্তেও 


সেনেগাল। অন্যদিকে লেবাননের 


ও নিন্দা জানিয়ে ইরানের পররাষ্ট্র 


ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন 
হিযবুল্লাহ জানায়, ফরাসি রম্য 


মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারজিয়েহ 
আফখাম বুধবার একথা বলেন | তিনি 


সাপ্তাহিক শার্লি এবদো উগ্রবাদ, 


বলেন, ম্যাগাজিনটি বারবার মহানবী 


ফেব্রুয়ারি'১৫ ______্ আত্তার্তহীদ ৪ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 
(সা.)-এর কার্টুন ছাপিয়ে এবং 


পোপ ফ্রান্িস। শ্রীলঙ্কা থেকে 


ইসলামবিরোধী তৎপরতা চালিয়ে 


ফিলিপাইন সফরে যাওয়ার পথে 


বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে 
আঘাত দিয়ে চলেছে। এ ধরনের 


সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেন 
পোপ । শার্লি এবদো নিয়ে প্রশ্নের 


কার্ধকলাপ বন্ধ করতে এবং ইসলাম 


উত্তরে তিনি বলেন, মতপ্রকাশের 


ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে তিনি 


স্বাধীনতার মানে কারও ভাবাবেগকে 


ইউরোপের দেশগুলোর প্রতি জোরালো 
আহ্বান জানান । শার্লি এবদোর নতুন 
এ প্রচ্ছদ হয়তো আবারও নতুন 
কোনো সহিংসতার কারণ হতে পারে 
বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে । 

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্াসোয়া ওলীদ 
বুধবার ঘোষণা করেন, “শার্লির পুনর্জন্ম 
হয়েছে ।' কিন্ত ব্যঙ্চিত্রটি নিয়ে ক্ষোভ 
পুপ্তীভূীত হতে শুরু করলে তিনি 
প্রতিশ্রুতি দেন, ফ্রান্সে প্রতিটি ধর্মকেই 
রক্ষা করা হবে । তিনি আরও বলেন, 
ধর্মা্ধতার ফলে সবচেয়ে বেশি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলিমরাই । 


রাশিয়া 

মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা)-এর কার্টুন ছাপানোকে 
অবৈধ ও বেআইনি বলে ঘোষণা 
করেছে রাশিয়া ৷ দেশটির গণমাধ্যম ও 
যোগাযোগ বিষয়ক সংস্থা 
রোসকোমনাদজর মহানবী (সা.)-এর 
কার্টুন ছাপানোর বিষয়ে হুশিয়ারি দিয়ে 
বলেছে, এ ধরনের কাজ দেশের আইন 
ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে যাবে । সংস্থাটি 
আরও বলেছে, রাশিয়া এক শতাব্দীর 


আঘাত করা বা কারও ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ 
করার স্বাধীনতা নয় | সূত্র: ফোকাস বাংলা 


কার্টুন বানায় না। এরপরও কেন 
বারবার ১৪০০ বছর আগে পৃথিবী 
থেকে চলে যাওয়া, মানবতার নবী, 
শান্তির নবী, মানবপ্রেমের নবীকে 
অযথা ব্যঙ্গ করা হবে? 

বিশ্বে মানবাধিকারের মধ্যে ধর্মচর্চার 
অধিকারের কথা বলা হলেও কেন 


পোপের পাশেই দীড়িয়েছিলেন 


পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলিমের শ্রদ্ধার 


আলবার্তো গ্যাসপারি । পোপের নানা 


বাতিঘর মদিনাওয়ালাকে আঘাত করা 


সফর আয়োজন করেন তিনিই । তাকে 
দেখিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, এই যে 


হবে? যারা চিন্তার স্বাধীনতার খোড়া 
অজুহাত দিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুনের পক্ষে 


আমার বন্ধু গ্যাসপারি । যদি উনি 
আমার মায়ের নামে কোনো খারাপ 
কথা বলেন, তা হলে একটা ঘুসি 
অবশ্যই ওর প্রাপ্য ৷ সেটা স্বাভাবিক 


অপমান করার অধিকার কারও নেই । 
কারও ভাবাবেগ নিয়ে মশকরা করা 
যায় না। যদিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, ঈশ্বরের নামে 
খুনোখুনির পক্ষপাতী তিনি মোটেও 
নন । পোপের কথায়, ঈশ্বরের নাম 
করে কাউকে আঘাত করা, যুদ্ধ করা 
বা খুনোখুনি কখনওই সমর্থন করা যায় 


বসুন্ধরা রাইািক রিসার্চ সেন্টার 


রোসকোমনাদ জর 
আরও বলেছে, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে 


ইসলামে অন্য ধর্মের নবীদের প্রতি 
সম্মান করতে শেখানো হয়েছে । অন্য 


গণমাধ্যমে এ ধরনের অবমাননাকর 


ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা নয় : পোপ ফ্রান্সিস 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতারও একটা সীমা 
থাকা উচিত, এমনটাই মনে করেন 


ধর্মবিশ্বাসীদের সম্মান করা, এমনকি 
ইসলামি রাষ্ট্রে অন্য ধর্মের লোকদের 
নিজ নিজ উপাসনা নির্বির়ে করতে 
দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
যুদ্ধাবস্থায়ও অন্য ধর্মীয় নেতা ও নারী- 
শিশুদের হত্যায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর কোনো 
মুসলমান কখনও অন্য ধর্মের নবীদের 
নিয়ে ব্যঙ্গ করে না। কোনো পত্রিকা 
খিস্টানদের যিশুধিস্ট কিংবা ইহুদি 


নেন, তারা কি নিজেদের জীবন ও 
সম্মানের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না? 
করলে তারা কেন শত শত কোটি 
মুসলমান এবং পৃথিবীর বহু নিরপেক্ষ 
বিবেকবান মানুষের আদর্শ পুরুষ 
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুন 
প্রকাশকে সমর্থন করেন? 


গালি দেওয়া বাক্স্বাধীনতা নয়, 
বদ্ধ পাগলের কাজ : মুফতী 
আবদুল হালীম বুখারী 
মহাপরিচালক, আল-জামিয়া আল- 
ইসলাম একটি যুক্তিপূর্ণ ধর্ম । আধুনিক 
বিজ্ঞানের মানদণ্ডেও উত্তীর্ণ । ইসলামি 
জীবন-বিধান ও আদর্শ বিশ্বে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত 
হয়েছে । ইসলামের সাম্য, সৌন্দর্য, 
শ্রেষ্ঠত্ব ও ইনসাফপূর্ণ নীতি-আদর্শের 
মোকাবেলায় পশ্চিমারা চরমভাবে ব্যর্থ 
হয়ে মহানবী (সো.)-এর বিরুদ্ধে 
পাগলের মতো প্রলাপ বকতে শুরু 
করেছে । আর সেটাকেই বাকস্বাধীনতা 
হিসেবে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করছে । 
কাউকে গালি দেওয়া বাক্স্বাধীনতা 
হতে পারে না। এটা বদ্ধ পাগলের 
কাজ। ইহুদি পৃষ্ঠপোষকতায় শার্লি 
এবদো মহানবী (সা.)-এর ব্যাঙ্গ কার্টুন 
এঁকে প্রমাণ করেছে, ওরা বিকারপ্রস্থ । 
এর সাথে মানবাধিকার বা বাক্‌- 
স্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক নেই। 
বাক্স্বাধিনতার অপব্যবহার করছে । 
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এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন: মাসুম 
কার্ুনিস্ট, দৈনিক কালের কণ্ঠ 

শার্লি এবদোর বক্তব্যের সঙ্গে আমি 
পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করছি। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন 
এমনকি “ন্যুনতম অধিকার" হতে পারে 
না। জঙ্গিবাদ একটি সমস্যা কিন্তু 
সেটার দায় কোনোভাবেই ১৪০০ বছর 
আগে ইন্তেকাল করা একজন মহান 
মানুষের ওপর বর্তায় না। শার্লি 
এবদো আইএসের কার্টুন ছাপিয়েছে, 
সেটার জন্য কোনো মুসলমান 
প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। এরপর তারা 
রাসূল (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন ছাপল। 
এতে বোঝা গেল, এটা ছিল 
উদ্দেশ্যমূলক | যেভাবে মুসলমানদের 
উসকানি দেওয়া যায় তারা সেভাবেই 
করছে। পারতপক্ষে মৃতমানুষের কার্টুন 
ছাপা হয় না, তাহলে শত শত বছর 
আগের একজনকে কোনো ধরনের 
প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া টেনে আনা হচ্ছে 
কেন? এটা একটা বড় প্রশ্ন । এভাবে 
সব কিছুকেই 'ফিডম অব এক্সপ্রেশন'- 
এর ওপর ছেড়ে দেওয়া হলে আর 
বাকি রইল কী? ওরা যেটাকে 
মানবাধিকার বলছে আমি বলব, এটাই 
মানবাধিকার লঙ্ঘন । এটা অন্যায়, 
অন্যায্য। 


রাসূল (সা.)-এর কার্টুন প্রকাশ 
অমার্জনীয় অপরাধ: অধ্যক্ষ 
মাওলানা ইউনুছ আহমাদ 
মহাসচিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ 
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের 
মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুছ 
আহমাদ বলেছেন, প্যারিসে শার্লি 
এবদো ম্যাগাজিনে রাসুল (সা.)-এর 
ব্যঙ্গ কার্টুন ছেপে বিশ্বের দেড়শ কোটি 
মুসলমানের হৃদয়ে প্রতিবাদের আগুন 
জ্বালিয়ে দিয়েছে। এর পূর্বে শার্লি 
এবদো ম্যাগাজিনে কার্টুন ছেপেছিল । 
এভাবে মহানবী রাসূল (সা.)-এর 
কার্টুন ছেপে মুসলমানের ধর্মীয় 


অনুভূতিতে আঘাত কোনোক্রমেই 
মেনে নেওয়া যায় না। রাসূল (সা.)- 
এর অবমাননা কোন মুসলমান সহ্য 


ছেপে দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদের আগ্তন 


জ্বালিয়ে দিয়েছে । রাসূল (সা.)-এর 
দুশমনদের আর কোন ছাড় দেয়া হবে 


করতে পারে না। সকলের হৃদয়ে 
রক্তক্ষরণের অবস্থা । মুসলমানের ধর্মীয় 


না। এখন বিশ্বযুসলিমকে 


এঁক্যবদ্ভাবে তাবৎ আল্লাহ ও 


অনুভূতিতে আঘাত করে শার্লি এবদো 
আসলে কি করতে চায়? তারা 


রাসূলদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতে হবে । এখনই তাদের 


মুসলমানের ঈমানে আঘাত করে 


বিষদীত ভেঙে দিতে হবে । অন্যথায় 


দেখছে, মুসলমান সজাগ কিনা! তিনি 


তারা তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বিশ্বময় 


বলেন, প্যারিসের ম্যাগাজিনে নতুন 
করে মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গকার্টুন 


বের হয়েছে! 


বের হয়েছে!! 


ছড়িয়ে দেবে । 
সূত্রঃ: নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসি, আল 
জাজিরা, এএফপি 


বের হয়েছে!!! 


যারা আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে আগ্রহী 
তাদের প্রয়োজন পূরণে জামি*আ রহমানিয়া সওতুল 
হেরা টঙ্গী থেকে বের হচ্ছে মাসিক আরবী পত্রিকা 
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শার্লি এবদো: বিকারগ্রস্ত বিবেক 


ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


মিছিলের আয়োজন করা হয়। এ 


ছাপা হয়েছে । নিঃসন্দেহে এ ধরনের 


প্রকাশিত রম্যপত্রিকা শার্লি এবদোর 


মিছিলে হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় শার্লির 


পদক্ষেপ বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি 


একটি ব্যঙগচিত্র নিয়ে কিছু ঘটনা ও 


প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বহু মুসলমান 


মুসলমানের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করবে 


অঘটন বিশ্বের _ প্রচারমাধ্যমগ্তলোর অংশ নেওয়ার দৃশ্য সিএনএনের 
প্রধান সংবাদ শিরোনামে পরিণত দর্শকরা দেখেছে। মিছিলে 
হয়েছে । অতিসম্প্রতি পত্রিকাটির যোগদানকারী ৪8০ জন বিশ্বনেতার 


অফিসে সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যাকাণ্ডের 


মধ্যে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ 


জেরে জানা যায়, পত্রিকাটি মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে 


আব্বাসের মতো মুসলিম নেতারাও 
অংশ নিয়ে ফ্রান্সের প্রতি সংহতি প্রকাশ 


নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা নিয়ে 
কতিপয় অস্ত্রধারী পত্রিকার অফিসে 


করেন । তারা বাস্তবে প্রমাণ দেন, 
কোনো সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 


এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে 
১২ জনকে হত্যা করে। এ ঘটনার 
পরপর জিম্মি নাটকের একটি ঘটনাও 


ইসলাম বা মুসলমানদের সম্পর্ক নেই । 
এবং পশ্চিমা মিডিয়া এ ঘটনাকে 


ঘটে এবং রক্তাক্ত পন্থায় এর অবসান 


ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


হয়। স্বভাবতই এমন লোমহর্ষক 
ঘটনায় কেঁপে ওঠে গোটা ফ্রাস, 
পশ্চিমা জগৎ ও বিশ্ব। ফরাসি 
প্রেসিডেন্টের আহ্বানে এ ঘটনার 
নিন্দায় লাখ লাখ লোকের প্রতিবাদ 


অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে কাজে 
লাগাতে চাচ্ছে । তার একটি প্রমাণ 
ঘটনার পরপর শার্লি এবদোর যে 
সংখ্যাটি প্রকাশ হলো, তাতে আবার 
মহানবী (সা.)-কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন 


এবং তা ধর্মীয় বিদ্বেষ ও উত্তেজনাকে 
উসকে দিতে পারে | বলা হচ্ছে, ইরাক 
ও সিরিয়ায় যুদ্ধরত আইএসকে ব্যঙ্গ 
করার মানসে পত্রিকাটি এ কাজ 
করেছে । আমাদের প্রশ্ন হলো, 
আইএসকে কি বিশ্বের সব মুসলমান 
সমর্থন করে? আমাদের জানা মতে, 
বিশ্বের কোনো মুসলিম ফোরাম থেকে 
আইএসকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি বা 
তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি কারও 
অনুমোদন নেই । তাহলে এর জন্য 
কেন মুসলিম উম্মাহকে দায়ী করা 
হবে। তদুপরি যেখানে আল্লাহর 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ _ পয়গম্বরকে 
দুনিয়ার সব জ্ঞানী-মনীষী একবাক্যে 
বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে 
স্বীকার করেন, সেখানে তাকে কেন 
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আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা 


পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ রি যখন 


হলো । আইএসের কর্মকাণ্ডের জন্য 


ব্যাপক হারে ইসলামের দিকে ঝুঁকছে, 


বলা হচ্ছে, তারাও ইহুদি বা খ্রিস্টান 
ধর্মের প্রবর্তকের অবমাননা করে এর 


তাকে কেন দায়ী করা হবে? অথচ 


তখন তাদের ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ 


তিনি দুনিয়ার বুকে এসেছিলেন আজ 
থেকে ১৪০০ বছর আগে । এ ধরনের 


করার অসৎ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) 
কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করা হয়। এর 


প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারা বাকস্বাধীনতার 


প্রতিক্রিয়ায় উগ্রবাদী তৎপরতা চালালে 


কথা বলেন । অর্থাৎ পশ্চিমা সভ্যতায় 


তারা নতুন প্রচারণার সুযোগ নিয়ে 


নাকি প্রত্যেকের চিন্তা করা, লেখা ও 
কথা বলার অবাধ স্বাধীনতা আছে 


বলে, এ হলো ইসলাম | ইসলাম মানে 
সন্ত্রাস । তখন এরা নিজেদের পক্ষে 


কিন্তু স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অন্যের 
প্রতি সীমালজ্ঘন কোন ধরনের 


বিশ্বজনমতের সহানুভূতি আকৃষ্ট করার 


স্বাধীনতা, তা আমরা বুঝি না 
স্বাধীনতার তো একটা সীমারেখা 
থাকতে হবে । আপনি স্বাধীনতা ভোগ 
করতে পারবেন । কিন্তু অন্যের 
অধিকার খর্ব করার স্বাধীনতা তো 
আপনি পেতে পারেন না । আত্মরক্ষার 
জন্য আপনি আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে 
পারবেন; কিন্তু এলোপাতাড়ি গুলি করে 
মানুষ হত্যা করার স্বাধীনতা আপনি 
পেতে পারেন না। এ সোজা কথাটুকু 
পশ্চিমা মিডিয়া, সভ্যতা ও বিবেক না 
বোঝার ভান করছে বলে আমাদের 
মনে হচ্ছে । আপনি শারীরিকভাবে 
আঘাত করে কাউকে আহত করতে 
পারেন । আবার মানসিকভাবে আঘাত 
করেও আহত করতে পারেন | উভয় 
আঘাতই অন্যায় ও নিন্দনীয় | কারও 
সামনে দীড়িয়ে তার বাবা-মাকে 
গালমন্দ করলে সে যে আঘাত পাবে, 
তা শারীরিক আঘাতের চেয়ে অনেক 
বেশি মারাত্বক | বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.), যার সম্মান ও মর্যাদা 
বাবা-মায়ের চেয়ে অনেক বেশি, তাকে 
যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে সম্মানহানি করা 
হয়, তখন তার আঘাত মুসলিম বিশ্বের 
ওপর চতুরযখী আক্রমণ পরিচালনার 
চেয়েও মারাত্মক হতে পারে । জাতি- 


সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান 
জানাই । আমরা বিশ্বাস করি, এ 
ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলমানদের 
যথেষ্ট কুশলী হতে হবে। কারণ 


সুযোগ পেয়ে যায় । 
আমরা ভেবে হতবাক হই, 
বিশ্বসভ্যতার রূপকার মহানবীকে 
(সা.) নিয়ে এহেন গর্হিত ব্য- 
বিদ্ধপের বেলায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বা 
পশ্চিমা নেতাদের কোনো মন্তব্য 
প্রচারমাধ্যমে কেন এলো না। তার 


মানে গণতান্ত্রিক অধিকার ও পাল্টা 
মুসলামানদেরও 


ব্যবস্থা হিসেবে কি 


সাংবাদিক শফকত হোসাইন ডাটগাী” 


সিনিয়র শিক্ষক, আল-ফারুক ইসলামিয়া মাদরাসা, 


ব্বাবী মাওলানা আহমদুল 
কেরাতু বিভ্ঞাগীয় শিক্ষক. আহ পিয়া 
ব্বারী মাওলানা মুফিজুল হক 


কে্রাতু বিভ্ঞগীয় শিক্ষক, দারুল ইফতা রাজাখালী, চট্টগ্রাম। 
নানা 


সভাপতি, ভিজ হাচিাত চট্টগ্রাম মহানগর 


মুতী ইবরাহীম, 
মসজিদ, বান্দরবান সিনিয়র শিক্ষক, 
রুলরার্--২২ফোরকান উদ্দীন রববানী স 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক গণমাধ্যম চট্টগ্রাম 


_. যোগাযোগ- 
শান ছু ০১৮৩১-০২৫৮১৮ 


০১৮১২-৯৬৭৫৫০ 


সমুচিত জবাব দিক? তা তো কিছুতেই 
হতে পারে না। কারণ মুসলমানদের 
কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
এর যে সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা, 
ইহুদি সম্প্রদায়ের নবী মুসা (আ.) ও 
খিস্টান সম্প্রদায়ের নবী ঈসা (আ.) 
এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিটি 
মুসলমানের হৃদয়ে তার চেয়ে কোনো 
অংশে কম নয় 
আসুন বিকারপ্রস্ত বিবেকের পচন রোধ 
করে মহামানব নবী-রাসূলদের আদর্শ, 
শিক্ষা ও মহানুভবতায় আলোকিত 
মহিমান্বিত সত্য ও সুন্দরের পথে 
এগিয়ে যাই । বিশ্বকে ধর্মীয় বিদ্বেষ, 
সাম্প্রদায়িকতা, উত্তেজনা ও অশান্তির 
হাত থেকে রক্ষা করি । 


মাওলানা, এবিএম .আলিউল্লাহ 


, মুহিউচ্ছুন্নাহ মাদরাসা, কোতোয়ালী, চরম 


প্রধান পলক) জাল আদিল শী গো্ী 
আলমগীর বিন কবির 
প্রধান পরিচালুক, নবজাগরণ শিল্পী সোডী 


হ আজাদ 
প্রধান পরিচালক, বাংলার আটি শিললী গোষ্ঠী 


পূর্ব নু নিউ স্টার দোস সোসাইটি ক্লাব (.$$.০) 


. রা 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


ইসলামে মাতৃভাষা চর্চার প্রতি যথেষ্ট 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এক অসাধারণ 


গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মাতৃভাষা 
মানে মায়ের ভাষা । মানব শিশু 
দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মা- 
কাছ থেকে যে ভাষা শোনে এবং 
তাদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে তাই 


নিয়ামতস্বরূপ মানব জাতি দু'ভাবেই 
ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা পেয়েছে । এটা 
এমনই এক অশেষ নিয়ামত যা 
কাউকে বলে বোঝানোর প্রয়োজন হয় 
না। এ জন্য আল্লাহর সব নিয়ামতের 
সঙ্গে মাতৃভাষারও কদর করা উচিত । 


তার মাতৃভাষা ৷ পৃথিবীতে অসংখ্য 
মাতৃভাষা প্রচলিত আছে । জগতের সব 
মানুষই কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ 
করে । সবার ভাষা কিন্তু এক নয়। 
জাতি ও মানচিত্র ভেদে একেকজন 
একেক ভাষায় কথা বলে। এ 
পৃথিবীতে প্রায় ছয় হাজারেরও অধিক 
ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। বিচিত্র এসব 
ভাষায় বিভিন্ন মানুষ কথা বলে থাকে । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
পা ১৩৮5০8912১0 95 49155 
০৩৯১৯5১3৬-৪৫৮$ 
“আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 
মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । 
নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য এতে রয়েছে 
নিদর্শন ।”১ 
জগতের সবকিছুই পরম করুণাময় 
আল্লাহর সৃষ্টি ও অকৃপণ দান । 
মাতৃভাষাও এর ব্যতিক্রম নয় । বস্তুত 
ভাষার ব্যবহার মুখে কথা বলা অথবা 
কলমে লেখা দু'ভাবেই হয়ে থাকে । 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
০৫৫4%589)4 
“তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং 
তাকে ভাব প্রকাশ করতে (ভাষা) 
শিখিয়েছেন |” 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা 
দিয়েছেন 1” 
আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৎপথ 
প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী- 
রাসূল প্রেরণ করেছেন । নবী-রাসুলগণ 
স্বজাতির ভাষাভাষী হয়েই প্রেরিত 
হয়েছিলেন । তাদের ওপর যেসব 
আসমানি কিতাব নাধিল হয়েছিল তার 
ভাষা ছিল ওইসব নবী-রাসূলের 


মাতৃভাষা । আম্িয়ায়ে কিরাম ও 
তাঁদের ওপর প্রেরিত এশীগ্রন্থ 


মাতৃভাষায় অবতীর্ণ না হলে সেটা 

তি বুঝতে পারতো না | ফলে মানুষ 
সেই নবীর ভাষা না বোঝার দরুন 
বিভ্রান্তিতে নিপতিত হতো। তাই 


ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
০৪ এল ব ৩১৬৩ ০ 9৪৫ 9 
০ 
“আমি প্রত্যেক _রাসুলকেই তার 
তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা 
করার জন্য... 1” 
হযরত ঈসা (আ.)-এর জাতির 
মাতৃভাষা ছিল সুরিয়ানি, এ ভাষায় 
তার প্রতি ইনজীল' নাহিল হয়। 
হযরত মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের 
ভাষা ছিল ইবরানি, এ ভাষায় 
“তাওরাত" নাধিল হয় | হযরত দাউদ 
(আ.)-এর গোত্রের ভাষা ছিল 
ইউনানী, তাই 'ঘাবুর' ইউনানী বা 
আরামাইক ভাষায় অবতীর্ণ হয়। 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
উম্মতের ভাষা ছিল আরবি, তাই 
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তার মাতৃভাষা 
আরবিতে নাজিল হয়। ত 
আরবদেশে ভাষা ও সাহিত্যে কার 
কতটুকু দক্ষতা তা নির্ণয়ের কাব্য 
প্রতিযোগিতা চলতো | নবী করীম 
(সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ এঁশীগ্রন্থের 
ভাষার প্রাঞ্জজতা দেখে সমকালীন 
কবি-সাহিত্যিকরা হতভম্ব হয়ে 
গিয়েছিল । তখন আরবদের মাতৃভাষায় 


ফেব্রুয়ারি'১৫ 7) আত্তার্তহীদ ৯ 
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অবতীর্ণ আল-কুরআনের ভাষার 


ধরন এমন ছিলো যে, প্রতিটি বাক্য 


লালিত্য ও নৈপুণ্য দেখে দলে দলে 
লোকেরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
এসে প্রশান্তি লাভ করে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতৃভাষা যেহেতু 
আরবি ছিল তাই মুসলমানদের অনুসৃত 
ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআন শরীফকে 
আল্লাহ তাআলা এশ্বর্যমপ্তিত করে 
প্রেরণ করেছেন। যাতে সহজেই 


নয়, যেন প্রতিটি অক্ষর সবাই সহজে 
বুঝতে পারেন | এভাবে মহানবী (সা.) 
তার মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলতেন এবং 
সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন । 
ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চা বা 
শুদ্ধভাবে কথা বলা রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর অনুপম সুনাত । 

যেসব গুণাবলি মানুষের ব্যক্তিত্বকে 


বিপথগামী লোকেরা তাওহীদ বা 
একত্ববাদ স্বীকার করে ইসলামী 


অর্থবহ করে তোলে এর মধ্যে বিশুদ্ধ 
ভাষণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ অন্যতম | 


জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে । মহানবী 


শ্রোতাদের ওপর বক্তৃতার প্রভাব 


হযরত মুহাম্মদ (সো.) আরবের সম্তান্ত 
কুরাইশ গোত্রে জন্যগ্রহণ করেন। 


অনস্বীকার্য । জনগণকে মাতৃভাষায় শুদ্ধ 
এবং সুন্দর উচ্চারণে বোঝানো 


আরবি ছিল তার স্বজাতির ভাষা । 


দরকার । নেতৃত্বের একটা বিশেষ গুণ 


মাতৃভাষায় তার দক্ষতাও ছিল 


হলো সুন্দরভাবে বক্তৃতা দেওয়ার 


অপরিসীম । কোনো জাগতিক 


দক্ষতা | ভাষার ওপর দখল থাকলে 


শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী না হয়েও তিনি 


(সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি 
সবচেয়ে বিশুদ্ধ আরবি ভাষী । 
ইসলামের নবী ছিলেন আরবের 


সবচেয়ে সুন্দর এবং শুদ্ধভাষী | সারা 
জীবনে কোনো মিথ্যাকথা বলেননি, 
একটি অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্যও উচ্চারণ 
করেননি । বাল্যকালেও তিনি বিশুদ্ধ 
মাতৃভাষায় কথা বলতেন, তাঁর শুদ্ধ 
উচ্চারণ শুনে লোকজন আশ্চর্য হতো । 
তাঁর বাচনভঙ্গি, মাতৃভাষায় বিশুদ্ধতা 
এবং উচ্চারণে সুস্পষ্টতা ছিল 
নবীচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তাঁর 
কথা এমন স্পষ্ট ছিল যে, যারা তাঁর 
কাছে বসে থাকতেন, তারা তাঁর 
কথাগুলো শুনে মুখস্থ করতে পারতেন, 


শ্রোতার ওপর বক্তব্যের প্রভাব অনেক 
বেশি হয়। মাতৃভাষার ওপর দখল না 
থাকলে ভালো বক্তা হওয়া যায় না 
দীন ইসলামের পথে তথা একত্ববাদের 
দাওয়াত দেওয়ার জন্য মাতৃভাষায় 
পারঙ্গম হওয়া আবশ্যক । কোনো 
জাতির হেদায়েতের জন্য আহবানকারী 
তথা মুবালিগকে অবশ্যই সে জাতির 
ভাষায় দক্ষ ও পারদর্শী হতে হবে 
সাবলীল ও স্বচ্ছ সাহিত্যমপ্তিত ভাষায় 
মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে 
হবে । ইরশাদ হয়েছে, 


পপা্পা? 


222285252৮৭) 
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“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের 
পথে হিকমত (বিজ্ঞানসম্মত) ও 
সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর এবং 
তাদের সঙ্গে সপ্তাবে আলোচনা কর ।* 


লিখে নিতে পারতেন, হাদীস সেভাবে 


আল্লাহ তাআলা অন্তর্ধামী, তিনি সব 


হয়েছে। তিনি বলেছেন, অন্যরা 
শুনেছেন, হিফয করেছেন এবং 
লিখেছেন । তখনকার দিনে কাগজ- 
কলম সহজলভ্য ছিল না। এত 
অসুবিধা সত্তেও নবী করীম (সা.)-এর 
মুখনিঃসৃত বাণী এমনভাবে উচ্চারিত 
হতো বা বলা হতো যাতে অন্যেরা তা 
লিখে নিতে পারতেন | তিনি দ্রুত 
বাক্য বলতেন না । তার কথা বলার 


ভাষা বোঝেন | তার কাছে জাগতিক 
সব ভাষার গুরুত্ব সমান মর্যাদার, সব 
ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। যে কোনো 
ভাষায় তাকে ডাকা যায়। বিশেষ 
কোনো ভাষায় আল্লাহকে ডাকার কথা 
বলা হয়নি | জন্মের পর 
মাতৃভাষা বাংলায় আবেগ-উচ্ছ্াস, 
প্রেম-ভক্তি, আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ 
করি । বাংলা আমাদের কাছে মায়ের 


মতো শ্রদ্ধাস্পদ | মাতৃভাষা বাংলাকে 
যথোচিত মর্যাদা দেওয়া আমাদের 
কর্তব্য । তাই মহান প্রতিপালকের 
কাছে আমরা মাতৃভাষা বাংলায় নীরবে- 
নিভৃতে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত ও 
অন্তরের নিবেদন প্রকাশ করে থাকি । 
মনের আকুতি প্রকাশ করে বিনয় ও 
মিনতিপূর্বক প্রার্থনায় দেহ, মন ও 
আত্মার মাঝে এক স্বর্গীয় অনুভূতি 
তৈরি হয়। বান্দার আর্তি আল্লাহর 
কাছে কবুল হওয়া না হওয়ার দোলায় 
দুলেও মাতৃভাষায় আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করতে পেরে সাময়িক শান্তির 
ছোয়া পাওয়া যায় 
দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি সর্বপ্রকার জ্ঞান 
গরিমা, ইসলামি সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং 
ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপক প্রচার, 
প্রসার ও পরিচিতি মাতৃভাষা চর্চার 
ওপর নির্ভরশীল | যে বিধি-বিধান বা 
ধর্মীয় অনুশাসন মানবজাতিকে 
আল্লাহর পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে 
এগিয়ে নেয় এবং জীবনকে এশী 
জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে, 
সেই বিশাল জ্ঞানভাগ্ডার পবিত্র কুরআন 
ও হাদীসসহ অন্যান্য বহু মূল্যবান 
ধর্মীয় গ্রন্থ মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদ 
হওয়ায় আজ আমরা জ্ঞানের 
নবদিগন্তে এগিয়ে চলেছি । ইসলামের 
দৃষ্টিতে মাতৃভাষা মানব জাতির জন্য 
আল্লাহর দেওয়া সুমহান নিয়ামত, তাই 
আল্লাহ তাআলার পরম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 
বিশুদ্ধ মাতৃভাষা চর্চায় নৈপুণ্য আনয়ন 
ও বিশেষ দক্ষতা অর্জনে অত্যন্ত সচেষ্ট 
হতে হবে । তাহলেই নিয়ামতের প্রতি 
যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব 
হবে। 


লেখক: সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, 
ইসলামিক স্টাডিজ ও দাওয়াহ বিভাগ, ধর্ম 
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ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী 


বাংলা ১৩৫৯ সালের ৮ ফালগুন। যা 


একটি ভাষা নিয়ে সমাজ পরিবেশ এত 


আজ ৬২ বছর ধরে এ দেশমাতৃকায় 
একুশে ফেব্রুয়ারি নামে ভাষা 
আন্দোলনের স্মারক দিবস হিসেবে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গান্ভীর্ষের সাথে 
উদযাপিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষা 
ব্যবহার এবং তার মর্ধাদা রক্ষার জন্য 


উত্তেজিত করা বা আন্দোলনে যাওয়া 


এসেছে? ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে 


বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন 


ইসলামের ভূমিকা কী? এ নিয়েই এই 


হয়েছে এবং হচ্ছে । যথা- তুরস্ক, 
বুলগেরিয়া, মধ্যএশিয়ার অঞ্চলসমূহ 
এবং ভারতের উত্তর প্রদেশ । কিন্তু 
ভাষার জন্য রক্তদান বা নিহত হওয়ার 
ঘটনা কেবল বাংলাদেশেই ঘটেছে 
মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দৃপ্ত শপথ 
নিয়ে বাংলার কিছু অকুতোভয় বীর 
রচনা করে এক ূর্যম্নাত রক্তিম 
ইতিহাস। যা ভাষা আন্দোলনের 
তাৎপর্কে আরও গভীরে নিয়ে 
গিয়েছে, কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন 


আলোচনার অবতারণা । 


আন্দোলন অর্থ 

বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত বা 
অভিধানে “আন্দোলন" শব্দটির ব্যাখ্যায় 
বলা হয়েছে, “একটি বিশেষ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্য প্রচার বা আলোচনা দ্বারা 
উত্তেজনা রণ (যথা- ভাষা 
আন্দোলন) ।১ সুতরাং ভাষা আন্দোলন 
সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকা কী, তা 
নির্ভর করে ভাষা আন্দোলনের 
উদ্দেশ্যের ওপর | 


ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য 


যতটুকু জানা যায়, ভাষা আন্দোলনের 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা 
ব্যবহার, তার সার্বিক উৎকর্ষ সাধন ও 
চর্চা করার অধিকার আদায় । যদিও এ 
আন্দোলনের ইতিহাস অনেক 
অতীতের । কেননা বৌদ্ধ-যুগের পর 
ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজারা বাংলাভাষা 
চর্চা নিষিদ্ধ করেছিল। আর হিন্দু 
পুরোহিতরা প্রচার করত, যে বাংলায় 
কথা বলবে সে নরকে যাবে | তেমনি 
ব্রিটিশরাও তাদের নিজস্ব ভাষা ও 
সংস্কৃতি এ অঞ্চলে চাপিয়ে দেওয়ার 
ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু বাঙালি 
মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ নির্বিশেষে 
সকল ধর্মের বুদ্ধিজীবীরা সে নিষেধাজ্ঞা 
এবং যড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বাংলা 
ভাষায় বিবিধ সাহিত্য রচনা করে এ 
ভাষার ভাগ্তার বিবিধ রতনে সমৃদ্ধ 


করেন । 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর 
পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও তাদের 
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তোষণকারী অনুসারীরা উরদুকে 


অধিকার | আল কুরআনের ভাষায় 


জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে 


দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন 


চেয়েছিল ভাষাতত্তের এক ভুল ব্যাখ্যার 


কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ | 


ছত্রছায়ায় । রুদ্ধ করতে চেয়েছিল 


তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ভাষা, ভাব 


বাঙালির মাতৃভাষা চর্চা ও রাষ্ট্রীয়ভাবে 
ব্যবহারের পথ। তারই প্রতিবাদে 
বাংলা ভাষা আন্দোলন নবতররূপে 


প্রকাশের কৌশল সুরা আর-রাহমান 
আয়াত: ১-৪]। এ আয়াতে 
সাথে ভাষা শিক্ষার বিষয়টি সরাসরি 


বেগবান হয় মাতৃভাষার মর্যাদা 
রক্ষায় । 
সে আন্দোলনের দ্বিতীয়, আরও 
উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় 


জুড়ে দেওয়া হয়েছে । কারণ এটা তার 
সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ । যে ভাষার 
মাধ্যমে পরস্পরে ভাব বিনিময় করবে, 
সে ভাষাই হবে পরস্পরের সম্পর্কের 


মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে অফিস 
আদালতসহ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে এর 


সেতু বন্ধন । আর মানুষের এ ভাষা 
কৌশল আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি । এ 


ব্যবহার নিশ্চিত করা, জাতীয় স্বকীয়তা 


জন্য কুরআনুল করীমে দেখা যায়, 


ও পরিচিত সারা বিশ্বে আরও উন্নত 


আল্লাহ পাক প্রথম মানব হজরত 


করা । এ জন্য বাংলাভাষা আন্দোলনের 
অন্যতম শ্রোগান ছিল “রাষ্ট্রভাষা বাংলা 
চাই ।' 


আদম (আং)-কে সৃষ্টি করার সাথে 


আদায় আন্দোলনে নিঃসন্দেহে 
কোনোরূপ বাধা প্রদান করে না। তাই 
ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন 
অধিকার আদায়ের আন্দোলন । আর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন 
করতে ইসলাম বিভিন্নভাবে মানব 
জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে, নিষেধ 
করা তো দূরের কথা । যেমন_ 
১. অধিকার আদায়ে প্রয়োজনে যুদ্ধ 
করা অত্যাবশ্যক ৷ কুরআনুল করীমে 
এসেছে, 
& 26), 1১৪০৪ ০৮০ ৩8 
৪ 21৬ ০৯৮ 
“যাদের লড়াই করতে বাধ্য করা হচ্ছে 
তাদেরকে লড়াই করতে নির্দেশ দেওয়া 


সাথেই তীকে ভাষাজ্ঞান দান 
করেছেন । 


তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় 


উল্লেখ করা হয়েছে, ভাষাজ্ঞান বা 


করার জন্য ভাষা আন্দোলন | কারণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষা 
উপেক্ষা করে অন্য একটি ভাষাকে 
রাষ্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা চরম 
অন্যায় তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের 
পরিপন্থী ৷ এ অন্যায় প্রতিরোধ করতে 
বাংলা ভাষা আন্দোলন । যে জন্য এটা 
অবশেষে এ অঞ্চলের অবহেলিত 
জনতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য 
দূরীকরণ তথা স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনে রূপ নেয় । 


ইসলামের দৃষ্টিকোণ যাচাই 

ভাষা আন্দোলনের উল্লিখিত উদ্দেশ্যের 
মাঝে এখানে মাতৃভাষা ব্যবহার করার 
অধিকারের বিষয়টি আসে । এর ব্যাখ্যা 
করতে গেলে আল কুরআন ও সুন্নাহ 
দিকে দৃষ্টিপাত করলে মানুষের 
মাতৃভাষা ব্যবহার করা ও এ 
ব্যবহারের অধিকার আদায়ের 
আন্দোলন সম্পর্কে অনেকগুলো দিক 
পাওয়া যায় । 

প্রথমত, ইসলাম ঘোষণা করেছে, 
মাতৃভাষা ব্যবহার করার অধিকার 
মানুষের সৃষ্টিগত তথা জন্মগত 


ভাবভাষা প্রকাশের কৌশল আল্লাহ্‌র 
এক বিশেষ নেয়ামত | তাই কবিও 
বলেন, মাতৃভাষা বাংলাভাষা, খোদার 
সেরা দান । একটি শিশু মাতৃক্রোড়ে 
মাতৃপরিবেশে থেকে যে ভ ভাষায় কথা 
বলতে শিখে, পরবর্তীকালে তা ব্যবহার 
করা তার নিজের অস্তিত্বের জন্য 
অপরিহার্য । এ মাতৃভাষা যে কত 
গুরুত্পূর্ণ তা বিদেশ বিভুইয়ে না গেলে 
বা ভিন্ন ভাষাভাষীদের সাথে বসবাস না 
করলে কেউ যথার্থভাবে অনুমান করতে 
পারবে না । মাতৃভাষার সম্পর্ক নাড়ির 
সম্পর্ক। বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক 
জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম কি তা 
অস্বীকার করতে পারে? তাই 
ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা ব্যবহার 
করার অধিকার মানুষের সন্তাগত ও 
স্বভাবজাত তথা জন্মগত মৌলিক 
অধিকার । 

শুধু মৌলিক অধিকারই নয় । কারণ 
কিছু ভাষা এমন ধরনের অধিকার যা 
কখনো হস্তক্ষেপযোগ্য নয় । অন্যথায় 
মানব সৃষ্টির কাঠামোতেই হস্তক্ষেপ 
করা হবে, তার অস্তিত্ব ও সত্তাকে 
অস্বীকার করা হবে । সুতরাং এই যদি 
হয় ভাষা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, 
তা হলে তা ব্যবহার করার অধিকার 


গেল এ জন্য যে, তারা অধিকার 
বঞ্চিত, নিপীড়িত হয়েছে ।” 

২. অধিকার আদায় করতে গিয়ে 
সংঘর্ষে নিহত হলে শাহাদাতের মর্যাদা 
লাভ করা যাবে । আখেরাতে যার 
প্রতিদান বেহেশত লাভ । হাদীস 
শরীফে এসেছে, মহানবী (সা.) 
বলেছেন, 

135 548 5205 65 এ ১০ 
“কোনো নিপীড়িত অধিকার বঞ্চিত 
(মুসলমান) নিজের প্রাপ্য মোযলামা বা 
হক) আদায়ে যুদ্ধ করে নিহত হলে সে 
শহীদ 15 
৩. ইসলাম ঘোষণা করেছে, সত্যের 
পথে, ন্যায় প্রতিষ্ঠায়, অধিকার আদায়ে 
সংগ্বাম করাই উত্তম জিহাদ | মহানবী 
(সা.) বলেছেন, 

2 015 38৫5 ৬৯4৪, 
অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক কথা 
বলা ন্যোয় অধিকার প্রদান করার স্ট্ট 
দাবি করাই) শ্রেষ্ঠ জিহাদ ।* 
দ্বিতীয়ত, ইসলাম এমন কথা বলে না 
যে, যেহেতু আল-কুরআন আরবি 
ভাষায় এবং শেষ নবী সারা বিশ্বের 
মানুষের নবী আরবি ভাষা-ভাষী, 
সেহেতু সারা বিশ্বের মানুষের ভাষা 
হবে আরবি | তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ 
করে শুধু আরবি ভাষায় কথা বলতে 


ফেব্রুয়ারি'১৫ ______। আত্তার্তহীদ ১ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


হবে। এর সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ 
কুরআন-হাদীসে অনেক দিক পাওয়া 
যায় যেমন_ 
১. ইসলাম সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে 
ভাষার বিভিন্নতা ও বৈচিত্রকে স্বীকার 
করে নিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে, এ 
বৈচিত্র মানুষের হাতে গড়া নয়। এটা 
আল্লাহ পাকেরই এক 
রহস্যময় নিদর্শনস্বরূপ | কুরআনুল 
করীমে এসেছে, 
৫ 
১ 0 6) 84255 68৮26 এ? প্র) 
62০০ 
“আর তার নিদর্শনাবলির অন্যতম 
নিদর্শন হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের 
বৈচিত্র । নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য 
রয়েছে বহু নিদর্শন 1৫ 


কথা বলা বা ভাবপ্রকাশের যতগুলো 
বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
আছে তার সবটাই সকল মানুষের 
মাঝে একই রকম । কিন্ত তা সত্তেও 
বিভিন্ন কোকিলের সুরে যেমন সাদৃশ্য 
পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন মানুষের 
সুরে ভাষায়ও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। 
তা ছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতি তথা 
আবহাওয়াজনিত কারণে* বাক্বিন্যাস 
বিচিত্রতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার 
প্রেক্ষাপটে ভাষায় বিভিন্নতা অহরহ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড. মুহম্মদ 
মতে বর্তমান বিশ্বে ভাষার সংখ্যা 
২৭৯৬টি । ক্রমান্বয়ে মানুষ বেড়ে 
যাচ্ছে। এ ক্ষুদ্র বাংলাদেশেই বাংলা 
ভাষাতে বৈচিত্র লক্ষ্যণীয় । তাই 
পৃথিবীর অসংখ্য ভাষাকে 
একটি ভাষায় রূপ 
দেওয়া 


লক্ষাধিক নবী 
ফেব্রুয়ারি'১৫ 


প্রেরণ 


করেছেন । এমনকি কুরআনুল করীমে 
এসেছে, 
1 টি $%%% উর এড 

“এমন কোনো জাতি নেই যার নিকট 
সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি |” 

তাই সরাবিশ্বের ভিন্ন ভাষা-ভাষী 
মানুষের নিকট আল্লাহ পাক যুগে যুগে 
নবী প্রেরণ করেছেন । আর তাদের 
ভাষা সম্পর্কে কুরআনুল করীমেও বলা 


॥ গগর্দ পপ, 2 ৫ গর্ত প্রি 
৫ ৬ 455 ৩১০৪ ৩) ৬৯ 9৪ ডিও 
নে কপী্র্ক ৮2581 8) ১ 


৮12852৫০4৯৫ 52তত৬৪০% 

০.০ 

থবীতে আমি যত নবী-রাসূল 

তি প্রত্যেক তার ডা 

যেন তারা মানুষের নিকট আমার 

দেওয়া দাওয়াত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা- 
বিশেষণ করতে পারেন 1৮ 


্ রি মাধ্যমেও ও 
র সকল ভাষার তি 
দিয়েছে । রি 
৩. হজরত মুহাম্মদ (সা.) দোভাষী 
নিয়োগ করতেন | সকল দেশের সকল 
ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবী 
(সা.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত 
(রা.)-কে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করত 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বুঝে 
তাদের চিঠিপত্র পঠন, লিখন ও ভাব 
বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন | 

মোট কথা ইসলাম ভাষাগত 


জাতীয়তার উধ্র্বে। বিশ্বজনীন ধর্ম 


হিসেবে সকল ভাষাই তার নিজস্ব । 


মানব সমাজের সকলের মাতৃভাষা চর্চা 
ও সমৃদ্ধি সাধনে সে অনুপ্রাণিত করে । 
এটা মানুষের জন্মগত অধিকার 
হিসেবে মনে করে । এতে কোনো 
রকম হস্তক্ষেপ ইসলাম অনুমোদন 
করেনা । 

ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলতে হলে তার 
মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহতে কী 
আছে, সর্বাগ্রে তাই দেখা উচিত 
পরিশেষে ভাষা আন্দোলন থেকে শিক্ষা 
নিয়ে যার যতটুকু ভালো আছে তা 
গ্রহণ করে এবং মন্দটুকু বর্জন করে 
উদার মন নিয়ে সকলে এক্যবদ্ধভাবে 
মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনে কাজ করা 
দরকার । 


লেখক: অধ্যাপক, দীওয়া ত্যান্ড ইসলামিক 
স্ট্যাডিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া 


* প্রফেসর আহমদ শরীফ, সংঙ্ষিও বাংলা 
আভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (১৯৯২ 
খি.) 

২ আল-কুরআন, সরা জাল-হজ, ২২:৩৯ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: ২৭৭৯, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঘি.) থেকে 
বর্ণিত 

*. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৩৩০, 
হাদীস: ৪০১২ 

« আল-কুরআন, সরা আর-রাম, ৩০:২১ 

৬ ইবনে খালদুন, আল-ম্বকা্দিমা, দারুর 
ফিকর, বয়রুত লেবনান (১৯৭৯ খি.), খ. 
১, পৃ. ৭১ 
+ আল-কুরআন, সরা ফাতির, ২৪:২৪ 
” আল-কুরআন, সর7 ইবরাহীম, ১৪:৪ 


সি ২০৪, পেপার প্রাজা (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, ০১৮১১৫০৪২৭৩, ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
ই-মেইল: 12101097010(6)21191].00যা1 
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সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম 

প্রতিপাদ্যসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ইসলামি আইন ও তাৎপর্যে মহিমান্বিত করে তুলে । 
ইসলাম মানবতাবাদী ও জনকল্যাণমুখী বিচারব্যবস্থা আন্রাহপ্রদত্ত । আলোচ্য নিবন্ধে বিচার ব্যবস্থায় 
ধর্ম । র সকল স্তরে শান্তি তাই এটা সন্দেহাতীতভাবে নিরপেক্ষ, ইসলাম কি ধরনের ভূমিকা রেখেছে তা 
ও নিরাপত্তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সুষম ও সুবিচারপূর্ণ । একমাত্র তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে । 

প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য । ইসলাম ইসলামপ্রবর্তিত আইন ও বিচারব্যবস্থা ইসলামের পরিচয় 

মানুষের যাবতীয় নাগরিক অধিকার দিতে পারে সকল মানুষের জীবন ও টি বাদী 
বাস্তবায়নের সার্বজনীন সমতা বিধান ও সম্পদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি । আজ নিরভাতিভিক ও দন 


স্বীকৃতি নিশ্চিত করে | সমাজব্যবস্থাকে 


থেকে প্রায় পনের শত বছর পূর্বে- 


সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য 
প্রয়োজন কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম 
কানুনের । এ ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থা 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ 
(সা.) সকল বৈষয়িক ব্যবস্থাপনার 
পাশাপ রি ব্চ র ব্যবস্থার আদরশ্শকেও 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | সুবিচার যে 


মানবজাতির সামনে সুন্দরভাবে তুলে 


কোনো সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার 


ধরেছেন। সেটা যেমন নিখুত, 


যথাযথ সুষ্ঠু ব্যবস্থা । মানবরচিত 


ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বশ্রেণীর মানুষের 


আইনে তা কম্সিনকালেও সম্ভব নয় । 


জন্য কল্যাণকর, তেমনি স্রষ্টার সাথে 


আন্তর্জাতিক আদালত বা জাতিসংঘের 
মানবাধিকার সনদের মাধ্যমে সমগ্র 


সৃষ্টির, মানুষের সাথে মানুষের, 
ইহকালের সাথে পরকালের অবিচ্ছেদ্য 


বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতাই তার 


সম্পর্ককে সামঞ্জস্যশীল ও গভীর 


সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা । ইসলামের 
শ্বাশত আদর্শ ও মূলনীতির ওপর ভিত্তি 
করে ইসলামি জীবনব্যবস্থা পরিচালিত 
হয়। এ থেকেই তার আচার-আচরণ, 
কৃষ্টি-কালচার, নিয়ম-শৃঙ্খলার উৎপত্তি 
ও বিকাশ । এ জন্যই তার নামকরণ 
করা হয়েছে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা । 
মুসলিম জনগোষ্টির জীবন চলার 
একমাত্র পথ ও পাথেয় হল ইসলাম । 
বস্তুত ইসলাম মহান আল্লাহর পক্ষ 


ফেব্রুয়ারি'১৫ ______্। আত্তান্তহীদ্‌ ১৪ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
থেকে আসা একটি পূর্ণাঙ্গ 


প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন বিশ্বব্যাপী 


দেওয়ার জন্য এবং ন্যায়বিচার 


জীবনব্যবস্থার নাম । মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
825১1১15530 
ইসলাম আল্লাহর নিকট 
দীন |” 
ব্যষ্টিক-সামাজিক, আঞ্চলিক ও 
আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ইসলামই একচ্ছত্র আইনদাতা, 
একমাত্র অবলম্বন ইসলাম মানবজাতির 
সার্বিক কল্যাণের জন্য এসেছে। 
ইসলাম সকল প্রকার অন্যায়কে অত্যন্ত 
ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে । অন্যায়ভাবে 
একটি ক্ষুদ্র পিপড়ার ওপর যুলুমকে ও 
ইসলাম সমর্থন করে না। এখানে 


একমাএ 


বরং 
প্রত্যেকের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছে 
ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও ইনসাফের সেতুবন্ধন, 
দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত 
মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই, 
যে ব্যাপারে ইসলাম কোনো বিধান 
দেয়নি । একটি পুণার্গ জীবনবিধান 
হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠার লক্ষে ইসলাম মানুষের সামনে 
একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থা উপহার 
দিয়েছে। পক্ষান্তরে 
রষ্ট্রব্যবস্থায় কাগজে কলমে রাষ্ট্রের 
সকল নাগরিককে একজাতি আখ্যায়িত 
করে সমান অধিকারের কথা বলা 
হলেও বাস্তবে তা কখনো কার্যকর 
হয়নি । এজন্য প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 
1৬৪.০101৮01 বলেন, [91010901805 13 
৪ 1011] 091 20৮911117017 গা 13 
10901" ০0101196619 ০119৬০0.২ 

একটি সার্বজনীন, শাশ্বত ও পরিপূর্ণ 
জীবন দর্শন হিসেবে ইসলাম 
মানবজাতির সামাজিক শান্তি ও 
নিরাপত্তা সুনিশিত করেছে। 
ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে 
কিভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত 
হবে, তার একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা 


বিরাজ করছে অব্যাহত অশান্তি 
বিশৃঙ্খলা, জাতিগত ছন্দ, বর্ণবাদী 
দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত | 


কল্যাণকর ও ইনসাফ পূর্ণ ব্যবস্থা । 
শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং 


নি 
27717575557 


581 পর্ঠে তি 


লি ভর 05 9 ৩% ৫ 


অপরাধমুক্ত সমাজগঠনের জন্য এ 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপরিহার্য । রাসূল 
(সা.) মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
সাথে সাথে সেখানে ইসলামি বিচার- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং তৎকালীন 
জাহিলী যুগে একটি সুশীল ও 
অপরাধমুক্ত সমাজ উপহার দেন। এ 
ধারা অব্যাহত থাকে খিলাফতে 
রাশিদার যুগ পর্যন্ত। বর্তমান 
মানবসভ্যতায় রাষ্ট্রের একটি গুরুত্ 
পূর্ণ বিষয় হচ্ছে নাগরিক অধিকার ও 
তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা | আর এ 
অধিকার ও কর্তব্য পালনের নিশ্চয়তা 
বিধানের জন্য বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও 
অস্তিত্ব অপরিহার্য । তাই আধুনিক 
সমাজব্যবস্থায় ন্যায় বিচার নিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার 
গুরুত্ব অনস্বীকার্য 15 


আদর্শহীন ১. কুরআনের আয়নায় 
বিচারব্যবস্থা 


কারীমে আদল" ও “কিসত” শব্দদ্বয় 
ব্যবহৃত হয়েছে । মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনে “আদল” শব্দ দ্বারা ১৭টি 
আয়াত এবং “কিসত' শব্দ দ্বারা ২৩টি 


আয়াতে ন্যায় ও ইনসাফের 
নীতিমালার বিশদভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এঁশীগ্রন্থ আল-কুরআনের 


মা অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা 
কর্তৃ স্বয়ং. আল্লাহ 
আলামীনের । তিনি ইরশাদ করেন, 


পারছি ৮ 


92১92625৬1৮, 4৩21৬) 
কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই তিনি সত্য 
বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের 


ন্ায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি 
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 
$০321৮425৩০১৩102628৩1802 
“আর যখন তোমরা মানুষের কোনো 
বিচার মীমাংসা করো, তখন 
ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করবে |” 


৫৫ 


টি দক 2 


9৮2৫ প$ 


১88 ও ৩১৪ ৯১ 


“কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ 
তোমাদেরকে যেন কখন ও সুবিচার 
বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার 
করবে এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং 
আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা 
করো আল্লাহ তার সম্যক খবর 
রাখেন 1”? 
৯৮৪৬০ ০৩৪ 

“আপনি বলে দিন আমার প্রতিপালক 
সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন ।"৮ 


এমনকি অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের 
ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাক ন্যায়বিচারের 
নির্দেশ দিয়েছেন । কুরআনের বাণী: 

রি ৩$ ৩০০৫) নু ৬) ৫ রর 2 


০৯১ ৩5 ০০৪৬ ০১০ রা ০৪ 2 
০৬ ৩৫৫ ০5 এ ৪১ $ 25 

90255205201 
“যারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং 
অবৈধ ভক্ষণে আসক্ত; তারা যদি 
তোমার কাছে আসে তবে তাদের 
বিচার নিষ্পত্তি করে দিও অথবা 
তাদেরকে উপেক্ষা করো; তুমি যদি 


প্রণয়ন করেছে ইসলাম, যাকে বলে 


তাদের উপেক্ষা করো তবে তারা 


সুবিচার । ইসলামি বিচার ব্যবস্থা 


মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ 
আল্লাহ তাআলা মানবসমাজের 
দৈনন্দিন বিষয়াদিতে ফয়সালা 


তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে 
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না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করো 
তবে ন্যায়বিচার করো; আল্লাহ ন্যায় 
পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন 1৯ 

বর্তমান শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি 
আইনবিশেষজ্ঞ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 


মানুষের জন্য যথাবিধ কল্যাণ | এটি 
এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে 
দিবেন যে, কে প্রত্যেক্ষ না করেও 
তাকে ও তার রাসূলকে সাহায্য করে । 
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী ।”১১ 


শফী (রহ.) পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত 
আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 


ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচারবিভাগ 
গড়ে তোলা একান্ত জরুরি । মহাগ্রন্থ 


বলেন, “ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা 


আল-কুরআনে বিচারের ধারণা কেবল 


এবং তার ওপর অবিচল থাকা শুধু 


এ চৌহদ্দিতেই সীমিত নয় 


সরকার ও বিচারবিভাগেরই বিশেষ 


রং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত । 


দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে 


রি কুরআন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে 


ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশে দেওয়া 


ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার তাগিদ 


হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির 
ওপর স্থির থাকে এবং অন্যকে ও 
ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ওপর অবিচল 
রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে । 
ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় 
সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ 
দায়িত্ব, তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য 
লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত 
করবে, নিজেরা তো ন্যায়নীতির ধার 
ধারবেই না বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির 
ওপর স্থির থাকতে দিবে না, তখন 


দেয়। এমনকি কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে 
পর্যন্ত । বলা হয়েছে, 
1414 
8৫0০৫ 29 রি চর ১210১5% 18 
“যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যাষ্য 


কথা বলবে, আপনজনদের সম্পর্কে 


ইসলাম-পূর্ব বিচারব্যবস্থা 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের 


শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা 


আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশ ছিল 


অপরিহার্য । এমতাবস্থায় একমাত্র 
ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই 


অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত । আরব 
সমাজ বিভিনন গোত্রে বিভক্ত ছিল। 


ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে ১? 


দন্দ-সংঘাতের ক্ষেত্রে গোত্র প্রধান 
বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন । 


কুরআন মজীদ একটি শক্তিশালী 


দুটি গোত্রের মাঝে বিবাদ দেখা দিলে 


আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করে সেখানে 
একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারব্যবস্থা গড়ে 


তার সমাধান বা নিষ্পত্তি সহজ ছিল 
না। গোষ্ঠীগত বিবাদ প্রায়ই যুদ্ধে 


তোলার তাগিদ দিয়েছে । কুরআনের 
ঘোষণা: 
৩8012 (৪5 আর এন পে ও 
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“নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে 
প্রেরণ করছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং 
তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও 
ন্যায়নীতি | যাতে মান্ষ সুবিচার 
প্রতিষ্ঠা করে । আমি লৌহ দিয়েছি 
যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি । আর রয়েছে 


৫268? কু 


565 20642 


পরিণত হয়। এ ধরনের বিরোধ 
মীমাংসার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় 
শাসনের অস্তিত্ব ছিল না। তবে 
গোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে বিবাদ হলে 
তার বিচারের জন্য কিছু আইন ছিল 
“জীবনের বদলে জীবন" এবং “অঙ্গের 
বদলে অঙ্গ' স্বীকৃত আইন বলে 
বিবেচিত হতো | আইন বলতে আমরা 
আজ যা কিছু বুঝি, ইসলামপূর্ব যুগে 
আরবে সে রকম কোনো আইনের 
কোনো অস্তিত্ব ছিল না। 


মহানবী (সা.)-এর 
আমলে বিচার-ব্যবস্থা 


রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরতের পর 
প্রথমেই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন 
এবং সেখানেই তিনি মুসলমানদের 
সমস্যাবলি সমাধান বা ফয়সালা 
দিতেন। তিনি এখানে ইহুদি-খিস্টান 
ও পৌন্তলিকদের সাথে একটি চুত্তি 
স্বাক্ষর করেন যা ইতিহাসে “মদীনা 
সনদ" নামে পরিচিতি এবং পৃথিবীর 
প্রথম লিখিত সংবিধান হিসাবে 
স্বীকৃত । উক্ত সনদের মাধ্যমে মদীনায় 
একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে 
এবং মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের 
প্রধান হিসেবে দায়িত গ্রহণ করেন 
এবং পদাধিকার বলে তিনি ছিলেন 
মদীনার সর্বোচ্চ বিচারপতি | মদীনার 
সনদের শর্তানুসারে সনদে স্বাক্ষরকারী 
সম্প্রদায়গ্ুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা 
দিলে মহানবী (সা.) আল্লাহর বিধান 
অনুযায়ী তার মীমাংসা করবেন মর্মে 
স্থির করা হয়। এভাবে নবী করীম 
(সা.) পরিপূর্ণ শাসক ও বিচারক 
হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার 
জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন একই সাথে 
রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও প্রধান 
বিচারপতি 1১৩ 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের খ্যাতনামা 
দার্শনিক জন লক (10117 1,9০1) যে 
তত্তের ভিত্তিতে বলেছিলেন, 16 
209৮117179106 19 076 065 0106 
৮710101) 19 08590 010 (175 001752101 
০ 07০ ৪০৬০190.৯* সেই তত্বের 
বাস্তব প্রয়োগ ঘটে মদীনায় ৬২২ 
খিস্টাব্দ এবং এই অনবদ্য সৃষ্টির মূলে 
ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষী হযরত 
(সা.)। ১43 [70581101 
বলেন, 1116 17100179% 17110591 
80650 89 1119 08511191 00131106 ০0 
90915 10 1015 5981 8 ৪1- 
1৬101191. 10179 00593 ০01 
[১1051170939 ড৮০1৪ 61170] 01190119 
81019011760 705 111) 01: 006 
000৮9117015 ৬216 01190190 19 
81019901176 [99150108 1181090 ০০ 
1110. রাসূল (সা.) মদীনায় ইসলামি 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর দূরবর্তী 
অঞ্চলের জন্য বিচারক নিযুক্ত করে 
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পাঠানোর সময় বিচারকার্য সংক্রান্ত 
কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী 


নির্ধারণ করেছেন এবং সাথে সাথে 
অপরাধ নিরপন ও শাস্তি প্রদানের 


শিক্ষাদান করে প্রেরণ করতেন। 
হযরত আলী (োধি.)-কে ইয়ামনের 
বিচারক নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় 
রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, 
“বিবদমান দুই পক্ষ যখন তোমার 
সম্মুখে বসবে তখন এক পক্ষের বক্তব্য 
শোনার পর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় 
পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত তুমি 
রায় দেবে না।** রাসূল (সা.) রাষ্ট্র ও 
বিচারবিভাগ সুন্দরভাবে পরিচালনা 
করার জন্য পুলিশ নিয়োগ 
দিয়েছিলেন | আল্লামা ইবনে কাইয়িম 
(রহ.) তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 


করেছেন । মখযুম গোত্রীয় ফাতিমা 
নামক এক অভিজাত মহিলা চুরি করে 
ধরা পড়ে। মহানবী (সা.)-এর 
দরবারে মামলা দায়ের করা হলো। 
রাসূল (সা.)-এর প্রিয় ব্যক্তি উসামা 
ইবন যায়েদ রোযি.) আসামীর পক্ষে 
সুপারিশ করলে রাসূল (সা.) গন্তীর 
স্বরে বললেন, “পূর্ববর্তী মানুষ তখনই 
ধ্বংস হয়েছে যখন তাদের কোন 
অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তারা 
তাকে ছাড় দিত; কিন্তু কোন দুর্বল বা 
সাধারণ লোক চুরি কিংবা কোন 
অপরাধ করলে তাকে কঠোর শাস্তি 
দেয়া হতো ডঃ 

রাসূল সো.) মামলাপ্রমাণের দায়িতৃ 
বাদীর ওপর অর্পন করেছেন । অর্থাৎ 
যিনি মামলা দায়ের করবেন তাকেই 
সাক্ষ্য দ্বারা তার অভিযোগ প্রমাণ 
করতে হবে । সাক্ষী প্রদানের নিয়ম 
বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “তুমি যদি ঘটনাটি 
সূর্যকে দেখার মত স্পষ্ট দেখে থাকো 
তাহলে সাক্ষ্য প্রদান করবে ।”১ 
একজন সাক্ষীর গ্রহণযোগ্যতার 
শর্তাবলি কী কী তা রাসূল (সো.) 


নীতিমালা স্থির করেছেন । 

খলীফাতুর মো 

আবু বকর (রাধি.)-এর 

শাসনামলে বিচারব্যবস্থা 

মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 
হযরত আবু বকর (রাযি.) (৬৩২- 
৬৩৪ খি.) যখন খিলাফতে সমাসীন 
হন, তখন তার আদালতে কোনো 
মামলা পেশ করা হলে তিনি সর্বপ্রথম 
কুরআনের বিধানানুযায়ী মীমাংসা 
করার চেষ্টা করতেন । কুরআনে সে 
সংশ্লিষ্ট কোনো হুকুম না পেলে তিনি 
রাসূল (সা.)-এর হাদীসের অনুসন্ধান 
করতেন । তিনি সেখানেও না পেলে 
মুসলমানদের মতামত সংগ্রহ 
করতেন । তিনি ইজতিহাদের মাধ্যমে 


তা যদি জঘন্য রকমের হতো তাহলে 
আবু বকর (রাযি.) সে অপরাধ ক্ষমা 
করতেন না, বরং অপরাধীকে কঠোর 
শাস্তি প্রদান করতেন | যাতে অন্যরা 
এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে । 
ইয়াস আল-ফুজাআহ ইবনে আবদুল্লাহ 
আস-সুলামী যখন দীন ইসলাম ত্যাগ 
করে হত্যা ও লুঠতরাজ শুরু করে 
দেয়, তখন হযরত আবু বকর (রাষি.) 
তার সম্পর্কে কড়া নির্দেশ দেন যে 
তাকে যেন গ্রেফতার করে এনে 
আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা 
হয় ।২ হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
শাসনামলে বিচারব্যবস্থা ছিল মূলত 
রাসূল (সা.)-এর যুগের বিচার ব্যবস্থার 
একটি প্রলম্বিত চিত্র । 


হযরত উমর (রাযি.)-এর 
শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা 


দাদার মিরাসের যে ফায়সালা 
দিয়েছেন তা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে 


ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর 
(রাযি.) (৬৩৪-৬৪৪ খি.) বিচার- 


আছে । এতে তার ইজতিহাদী প্রতিভার 


ব্যবস্থার উন্নয়নে ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান 


পরিচয় বহন করে ১ হযরত আবু 


রাখেন। তার খিলাফতকাল ছিল 


বকর (াযি.), শাসনামলে উমর 


আদর্শ ও বাস্তবতার প্রতীক | তিনি 


(রাযি.) প্রধান বিচারপতির দায়িত্ে 


কুরআন ও হাদীসের অনুশাসন 


নিয়োজিত ছিলেন। এতিহাসিক 
তাবারী ও ইবনুল আসীর (রহ.) 


কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং 
জনগণের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রীয় 


বলেন, হিজরী একাদশ সনে আৰু 
বকর (োযি.) উমর (রাষি.)-কে 


কার্ধাদি পরিচালনা করতেন । কোনো 
গুরুতপূর্ণ বিষয়ে জনগণের সাথে 


বিচারক নিয়োগ করেন এবং তার 
পুরো খিলাফত পর্যন্ত তিনি (উমর) 


পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনো সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতেন না দরবারে 


বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ।১ 
হযরত আবু বকর (োযি.) মনে 


জীকজমক ও শান-শওকতের কোনো 
স্থান ছিল না। সাধারণ নাগরিকদের 


করতেন যে, বিচারকের পক্ষে তার 


ন্যায় অতিসাদামাঠা ছিল তীর দৈনন্দিন 


নিজের দেখা ও জানা মুতাবিক 


জীবন যাত্রা । তিনি প্রকাশ্যে রাজপথে 


ফায়সালা দেওয়া সমীচীন নয় ৷ তবে 


একাকী চলাফেরা করতেন, কোনো 


যদি তার পক্ষে সাক্ষী থাকে । তবেই 


দেহরক্ষী তো দূরের কথা, নামেমাত্র 


তিনি তার নিজের দেখা ও জানা মতে 


পাহারাদার ও কেউ ছিল না। প্রতিটি 


ফায়সালা দিতে পারেন । তিনি বলেন 


মানুষ অবাধে খলীফার নিকট উপস্থিত 


আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে হন্দের 
উপযোগী কোনো অপরাধ করতে দেখি 


হতে পারতেন । বিচার প্রার্থনার জন্য 
কোনো অর্থের প্রয়োজন হতো না ২ 


তবে আমি তাকে শাস্তি দেবো না। যে 
পর্যন্ত না তার বিরুদ্ধে দু'জন সাক্ষী 
আমার নিকট সাক্ষ্য পেশ করে ।৯ 


তার শাসনামলে ফৌজদারী অপরাধের 
জন্য কোনো আদালত (60770011191 
0০000) ছিল না। একই বিচারক 


কোনো ব্যক্তি যদি জাতীয় স্বার্থের 


দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার 


পরিপন্থি কোনো অপরাধ করতো এবং 


বিচার করতেন । তবে আইন-শৃঙ্খলা 


ফেব্রুয়ারি'১৫ _______ললল্।। আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


রক্ষার জন্য হযরত উমর (রাষি.) 
আহদাস বা পুলিশ বিভাগ গঠন 
করেন । হযরত উমর (রাযি.) সর্বপ্রথম 
কারাগার ও দেশান্তরের শাস্তি প্রবর্তন 
করেন । ১৫ 70538171-এর মতে, 
ঢ01 016 ঠা 0176 11 19191) 
[0010091 (1২.) 98620115190 [01190179. 
17 11910181116 7১010179590 019 
10036 0£১8৪$591] 010] [01095921) 
8170. ০017৮919010 117609 ৪, [01150]. 
১71০1) 01150179 ৮০1০ 9819191151790 
17 11019018101 1009৮117019] 
09100:93 . [01181 (]২.) ৪3 8130 
[65001051016 10 100090০108 
9116 85 8 1001015111000101.26 

হযরত উমর (রাযি.) বিচারক 


পারতেন না কিংবা তার বিপরীতে 

কাজ করতে পারতেন না | 

যেসব রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় সমস্যার ক্ষেত্রে 

কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য 

পাওয়া যেতো না, সেগুলো যথারীতি 

মজলিসে শুরার পেশ করা হতো এবং 

সেখানে আলোচনা ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত 

গৃহিত হতো 1৯ 

হযরত উসমান (রাষি.) 
বিচারব্যবস্থা 


শাসনামলে র 
হযরত উসমান (রাযি.) (৬৪৪-৬৫৬ 
খি.) বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী 

খলীফাদেরই অনুসরণ করতেন । তার 
প্রজ্ঞা ও বিচার-ক্ষমতার দরুণ ইসলামি 
রা্ট্রের সীমা এতটা সম্প্রসারিত হয় 


নিয়োগের পূর্বে ন্যায়নিষ্ঠা_ও বিশ্বস্ততা 
ভালোভাবে যাচাই করে নিতেন এবং 
নিয়োগের পরে ও কর্ম-তৎপরতা 


যেতা কল্পনা ও করা যায় না 
কনস্টান্টিনোপল থেকে এডেন, 
আন্দালুস থেকে বলখ এবং কাবুল 


পর্যবেক্ষণ করতেন । তিনি বিচারকদের 
জন্য উপযুক্ত বেতন নির্ধারণ করতেন 
জনগণের প্রতি সাধারণ নির্দেশ ছিল 
প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও বিচারকদের 
দ্বারা কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে তা 
নির্ভয়ে তাকে অবহিত করার জন্য ২: 
তিনি কুরআন-সুননাহভিত্তিক বিচারিক 
কার্যক্রম পরিচালনা করতেন 
কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যহীন 
কোনো আইন প্রণয়ন করতেন না 
মূলত তার যুগে বিচার করার সময় 
বিচারকদের কুরআনের নির্দেশাবলি 
অনুসরণ করতে হত কুরআনের 
আওতাবহির্ভীত ব্যাপারে তাদেরকে 
রাসূল (সা. টা এর সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ 
করতে হতো ১৮” তিনি সুশাসন ও 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইরানের 
খসরু এবং রোমের সিজার অপেক্ষা 
ক্ষমতাশীল হওয়া সত্তেও তার কোনো 
দারোয়ান বা দেহরক্ষী ছিল না । প্রায়ই 
বিদেশী দর্শক এসে লোকের কাছে 
জিজ্ঞেস করতেন, “খলীফা কোথায়”? 
তারা বিস্মিত হতেন যে, খলীফা তার 
সম্মুখে দীড়িয়ে আছেন ।৯ সৈয়দ 
আমীর আলী লিখেছেন, যতদিন 
ইনসাফী খিলাফত টিকে ছিল কোন 
খলীফাই ন্যায়বিচারের জন্য গঠিত 
আদালতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে 


পর্যন্ত ছিল এ ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি 
তার শাসনামলে মুসলমানরা এতই 
সুখী সমৃদ্ধ ছিল যে, একজন বায়তুল 
মাল থেকে দৈনিক লাখ লাখ দীনার ও 
দিরহাম গনীমতের অংশ হিসেবে লাভ 
করতো ।১ তিনি খিলাফতের দায়িতে 
আসীন হওয়ার পরপরই তার সম্মুখে 
হরমুযানের হত্যার মোকদ্দমা পেশ 


করা হলো। ছিলেন 
উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)। এ 
মোকাদ্দমার ফায়সালাকে একটি 


ইজতিহাদ বলা যেতে পারে । অর্থাৎ 
নিহত ব্যক্তির কোনো উত্তরাধিকারী না 
থাকলে সমকালীন শাসকই হবেন তার 
অভিভাবক | এ হিসেবে হরমুযানের 
কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় 
অভিভাবক হিসেবে হযরত উসমান 
(রাধি.) কিসাসের পরিবর্তে দিয়্যাত 
(আর্থিক ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করতে রাজি 
হলেন এবং এ অর্থ ও নিজের ব্যক্তিগত 


আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে হযরত আলী 
(রাযি. (৬৫৬-৬৬১ খি.)-এর 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে । একাধিক 
সূত্রে রাসূল (সা.) থেকে প্রামাণ্যরূপে 
বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমাদের 
বিজ্ঞতম বিচারক হলেন আলী | হযরত 
আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে ইয়েমেনে 
লন। আমি তখন অল্পবয়ন্ক 
যুবক । আমি বললাম, আপনি আমাকে 
এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে 
পাঠাচ্ছেন যাদের মাঝে বিভিন্ন ঘটনা 
সংঘটিত হবে অথচ বিচার সম্পর্কে 
আমার কোনো জ্ঞান নেই । তিনি 
বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার 
জিহ্বাকে সঠিক পথে পরিচালিত 
করবেন এবং তোমার হৃদয় সত্যের 
ওপর স্থির রাখবেন । হযরত আলী 
(রাষি.) বলেন, এরপর কোন বিবদমান 
দুই পক্ষের মাঝে বিচার করতে গিয়ে 
আমি সংশয়গ্রস্থ হইনি 15১ 
হযরত উমর (রাি.) এমন কোনো 
জটিল সমস্যা সম্পর্কে আল্লাহর আশ্রয় 
চাইতেন, যার সমাধানের জন্য আবুল 
হাসান (আলী) উপস্থিত নেই | হযরত 
উমর (রাযি.) হতে নিম্োক্ত মন্তব্য 
হয়েছে আলী না হলে উমর ধবংস হয়ে 
যেতো 1৩৫ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.)-এর সূত্রে আবু আমর বর্ণনা 
করেছেন হযরত ইবনে মাসউদ 
(রাযি. বলেন, আমরা এমন 
আলোচনা করতাম যে, মদীনাবাসীদের 
মাঝে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব 
(রাঘি.) হলেন বিজ্ঞতম বিচারক ৩৬ 
ফিকহ ও ইজতিহাদে হযরত আলী 
(রাযি.) পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন, কুরআন 


তহবীল থেকে দান করে বায়তুল মালে 
জমা দেন । যেমন দিয়াতের ক্ষেত্রে উট 
দেওয়ার রেওয়াজ ছিল । কিন্তু হযরত 
উসমান (রাযি.) উটের পরিবর্তে তার 
মূল্য দান করারও বৈধ বলে গণ্য 
করেন 1১5 

হযরত আলী (রাযি.)-এর 
শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা 


মজীদ থেকে ইজতিহাদ ও মাসায়েল 
উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
অদ্বিতীয় । উত্তরাধিকার আইনে 
“আওল' বা বৃদ্ধির প্রবর্তক ও ছিলেন 
হযরত আলী 15 অপরাধ ও শাস্তি 
প্রদানে ক্ষেত্রে ও হযরত আলী (রাযি.) 
গুরুতপূর্ণ নজীর স্থাপন করেছেন। 
মদ্যপানের শাস্তির ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের 
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সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না, হযরত আলী 


বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের 


রাসূল (সো.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার 


(রাযি.) এ জন্য ৬০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ 


করতেন । তার সময়ের বিচার ব্যবস্থা 


করেন |” অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য 


ও ফিকহি ইজতিহাদ থেকে ইসলামি 


নিছক অপরাধের ঘটনা যথেষ্ট নয়। 
মূল অপরাধ কার্ষে লিপ্ত হওয়া জরুরি । 
একবার এক ব্যক্তি ঘরে সিদ কাটলো, 
কিন্তু কোনো কিছু চুরি করার আগে 
ধরা পড়লো । হযরত আলী (রাষি.)- 


আইনের অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও 
সমসাময়িক সমস্যার সমাধান পাওয়া 
যায়। 

একজন বিচারক যেন সত্য ও 


ইসলামি রাষ্ট্রে যে বিচার ব্যবস্থা 
প্রতিষ্টিত হয় সেটাই খুলাফায়ে 
রাশিদীনের আমলে সংরক্ষিত ও 
বিকশিত হয় এবং পরবর্তীকালে 
ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না থাকা সত্তেও 
ইসলামি বিচার-ব্যবস্থার _ অনুপম 


ন্যায়ভিত্তিক বিচারিক কাজ আঞ্জাম 


এর সামনে তাকে পেশ করা হলে তিনি 
তাকে কোনো প্রকার শাস্তি দিলেন 
না 


দিতে পারেন, সে জন্য উমর ইবন 
আবদুল আযীয (রহ.) অপরিহার্য কিছু 
গুণাবলি উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন 


হযরত আলী (রাযি.)-এর রাজনীতি ও 


বিচারক যদি পাচটি গুণ অর্জন করতে 


প্রশাসনব্যবস্থা যে কেন্দ্রবিন্দুতে 
আবর্তিত হতো তা ছিল রাজনৈতিক ও 
প্রশাসনিক স্বার্থের ওপর নীতি ও 
আদর্শ এবং ইসলামি শিক্ষা ও 
মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার প্রদান করা । 


ভুল করেন। তাহলে তার ভেতরে 
কালিমা ও আবিলতা থেকে যায় 
গুণগুলো হলো বোধসম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত, 
ধৈর্যশীল ও চরিত্রবান ও দৃঢ় হওয়া 
এবং জ্ঞানী হওয়া, আর যা জানেন না 


আম্বিয়া কেরামের খিলাফতের প্রাণবন্ত 
রক্ষা করা এবং খোলাফায়ে রাশেদার 


তা প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া ডি 
তিনি স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত এবং 


নীতি ও আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখা ৷ তিনি 


রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতেন না 


মনে করতেন, খলীফা হলেন প্রথমত : 


হাফিজ যাহাবী (রহ.) তার সম্পর্কে 


দ্বীনের প্রধান দাঈ এবং সাধারণ 
মুসলমানদের জন্য পরিপূর্ণ মডেল, 
তারপর তিনি একজন শাসক এবং 
মুসলমানদের যাবতীয় বিজয়ের 
তত্তববধায়ক । রাজনৈতিক স্বার্থ ও 
প্রশাসনিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে এই 


বলেন, তিনি যখন কোন লোককে 
শাস্তি দিতে চাইতেন, তখন তাকে 
কমপক্ষে তিনদিন বন্দি রেখে 
পর্যবেক্ষণ করতেন | কারণ তিনি রাগে 
প্রথম ছোটেই শাস্তি দেওয়া অপছন্দ 
করতেন ।*৯ তিনি ভুল করে শাস্তি 


সুমহান নীতি ও আদর্শ সমুন্নত রাখার 


দেওয়া থেকে ভুল করে ক্ষমা করে 


পূর্ণ দায়িত্ব বহন ও মাশুল আদায়ের 
জন্য তিনি পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন এবং 
হাসি মুখে অতি সন্তুষ্ট চিত্তে এর চড়া 
মাশুল তিনি আদায় করেছেন । 


হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয 

(রহ.)-এর শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা 
ইসলামের ইতিহাসে খলীফা উমর 
ইবন আবদুল আযীয (রহ.) 
(৭১৭-৭১৯ খি.) একটি উজ্জ্বলতম 
নক্ষত্রের নাম । খিলাফতে রাশেদার 
ইতিহাসের প্রথম পর্যায় হযরত আলী 
(রাধি.)-এর জীবনাবাসনে পরিসমাপ্ত 
হলেও উমর ইবন আবদুল আযীয 
(রহ.)-এর খিলাফতে তা পূর্ণ পরিণতি 
লাভ করে । তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞান 
ও সুক্ষ অনুধাবন ক্ষমতার অধিকারী, 
বিবেক-বুদ্ধি ও কিয়াসের ভিত্তিতে 


দেয়া উত্তম মনে করতেন । খলীফা 
গভর্নর ও বিচারকদের জন্য হাদিয়া 
গ্রহণ করা ঘুষ । এ কারণে ফুরাত 
ইবনে মুসলিম (রহ.) তীকে হাদিয়া 
দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি 
জানান । ফুরাত (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা 
করেন রাসুল (সা.), হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-কি হাদিয়া গ্রহণ করতেন না? 
উত্তরে তিনি বলেন, এটা তাদের জন্য 
হাদিয়া ছিল তাদের পরবর্তী কর্মকর্তা- 
কর্মচারীদের জন্য এটা ঘুষ ২ 

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উমর ইবন 
আবদুল আযীয (রহ.)-এর যে 
অসামান্য অবদান রয়েছে তার বর্ণনা 
ও মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব 
নয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট 
যে, মহান আল্লাহর নিদের্শিত এবং 


বৈশিষ্ট্যের জন্য এর অনেক নিয়মনীতি 
এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখতে 
পাওয়া যায় । 


ইসলামি বিচার র বৈশিষ্ট্য 
ইসলামি বিচারব্যবস্থার ভিত্তি মুলে 
রয়েছে মহান আল্লাহ তাআলার 
সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি । কারণ আইন 
প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনের | মহান প্রভুর পক্ষ 
থেকে নবী (সো.) যে বিধান দুনিয়ায় 
প্রবর্তন করেছেন তাই ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থার চিরন্তন মৌল আইন। 
আল্লাহর আইন তার বান্দাদের ওপর 
প্রয়োগ করাই হচ্ছে বিচারকের কাজ । 
বিচারক আদালতের আসনে আমীর বা 
খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে আসীন 
হবেন না বরং আল্লাহর প্রতিনিধি 
হিসেবে বসবেন । ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থার অনুপম বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে 
আলোকপাত করা হল । 
বিচারবিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা 
ইসলামি বিচারব্যবস্থায় বিচার বিভাগ 
নির্বাহী বিভাগের প্রভাব হতে মুক্ত | 
বিচারক সাধারণ নাগরিক থেকে 
রাষ্ট্রপ্রধান, সিপাহী থেকে সেনাপ্রধান 
সবাইকে জবাবদিহি করার জন্য 
আদালতে তলব করতে পারবেন, 
অভিযুক্ত করতে পারবেন এবং সাজা 
দিতে পারবেন । আদালতের কাজে 
প্রশাসনের ছোট বড় কোন কর্মকর্তার 
হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই; এমকি 
প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধেও যদি 
কোনো নাগরিক অভিযোগ উত্থাপন 
করেন তাহলে অন্য আদালতে অপর 
বিচারক কর্তৃক তার শুনানি অনুষ্ঠিত 
হবে এবং আইন মোতাবেক ব্যবস্থা 


গৃহীত হবে । 
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বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের 
সম্পর্ক কিরূপ হবে, এ বিষয়ে ইসলামি 
আইনবিদ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 


শফী (রহ.)-এর অভিমত 
প্রণিধানযোগ্য: “এ ব্যাপারে 


অপরিবর্তনীয় কোন বিধান (ইসলামে) 
দেয়া হয়নি যা কোন কালেই 
পরিবর্তিত হতে পারবে না | যদি 
কোনো যুগে শাসকবর্ের বিশ্বস্ততা ও 
সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা 
যায়, তবে বিচার বিভাগ এ শাসন 
বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা 
যাবে । কোনো যুগে শাসকবর্গ এরূপ 
আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে 
শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা 
যায় । হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর 
মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন । তার চেয়ে 
অধিকতর বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি 
কে করতে পারতো । তাই তাকে একই 
সময় শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের 
প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ 
মীমাংসার দায়িত্ব ও অর্পণ করা 
হয়েছিল ৯৩ 

নীতির পূর্ণ কার্যকারিতা 

ইসলাম বিচারকের নির্দিষ্ট কয়েকটি 
গুণ থাকার শর্ত আরোপ করে দায়িত্ব ১ 
শেষ করেনি, বরং বিচারকাজ 
সম্পাদনের কতিপয় নিয়ম-রীতির 
নিদিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। 
তাদের করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে 
বিধান দেয়া হয়েছে। রব 


সর্বোপরি 
বিচারকের এ গুণ গুলো থাকা বাঞ্চনীয় 
যথা- ১. নিঙ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী 
হওয়া, ২. ধৈর্যশীল হওয়া, ৩. পূর্ববর্তী 
বিচার ফয়সালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, 
৪. জ্ঞানী ও সিদ্ধান্তদানের 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সাথে পরামর্শ 
করা, ৫. মানুষের তিরস্কার ও 
সমালোচনার ব্যাপারে পরোয়া না 
করা ? 


/চলবে। 


লেখক: প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি বিভাগ, চ্টথাম বিশ্ববিদ্যালয় 


* আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:১৯ 


২ ড. আহমদ আলী, ইসলামী রাহে অমুসলিম 
নাগরিকের অধিকার ও মধার্দা, বাংলাদেশ 
ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা (২০১০ খ্রি.), পৃ. 


৯ 

৩ গাজী শামসুর রহমান, ত্রাইনবিদ্য, বাংলা 

একাডেমি, ঢাকা (১৯৯৩ খরি.), পৃ. 
৫৫৫-৫৫৬ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-আনতাম, ৬:৫৭ 

€ আল-কুরআন, সরা আাশ-শবরা, ৪২:১৫ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আান-নিসা, ৪:৫৮ 

* আল-কুরআন, সর আল-মারিদা, ৫:৮ 

৮ আল-কুরআন, সরা আল-আ7 রাফ, ৭:২৯ 

৯ আল-কুরআন, সরা আল-যায়িদা, ৫:৪২ 

১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা্জারিফ আল 

কুরত7ন, মাকতাবাতুল মা*'আরিফ, করাচি, 

পাকিস্তান (১৯৮৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
৫৭২-৫৭৩ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-হাদীদ, ৫৭:২৫ 

১২. আল-কুরআন, সরা অ)ল-আনআ?ম, 
৬:১৫২ 

৯ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল- 


বাংলাদেশ, ঢাকা (২০০৫ খি.), পৃ. ৮১ 

15 07 9803 05581014772 
2497717711517017071, 91070100107, 
৬1:911916 (1970), 0. 23 
১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল- 
কুরআনে রহ ও সরকার, পৃ. ২১৭ 
+ড.আফম হোসেন, আল্লাহর 
আইনের শাসন, খতীবে আযম গবেষণা 
পরিষদ, চট্টগ্রাম 0৯৯৭ খ্রি), পৃ. ৪৫-৪৬ 

৯৮ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, 
রাজনীতির ভুমিকা, খায়রুন প্রকাশনী, 


মীনা বুকস হাউজ, ঢাকা (২০০৩ খি.), পৃ. 
৭৩-৭৪ 

২ ড. আহমদ আলী, খালীফাতু রাসৃলিলাহ 
আরে বাকার  আছ-ছিদিক রোযি,) 
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা (২০১৩ 
খি.), পৃ. ৩৪৪ 

উড. আহমদ আলী, প্রাজ্ঞ পৃ. ৩৪৬ 
* ড. আহমদ আলী, এাওক্ত, পৃ. ৩৪৮ 

রর রাষ্ীবিজ্ঞান ইসলামী 
প্রেক্ষিত, অনুবাদ: একেএম সালেহ উদ্দীন, 
ঢাকা, বিআইআইটি (২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১০২ 


২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, 
খিলাফতে রাশেদা, খায়রুন প্রকাশনী, 
ঢাকা (২০০৫ খরি.), পৃ. ৪০ 

26101. 340 চ0558101, 107৫, 0. 53 

সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল 


২৭ ইহসান, 
তারীখে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা 
2 পৃ. ৫৯ 

আলী, হিন্টি অফ ইসলাম (৫7151970 
টিটি আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা 
১(২০১২ি.), পৃ. ১৫৭ 
২৯ কে আলী, প্রাজ্ঞ, পৃ. ১৬২ 

৩ সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পট তরফ 
ইসলাম এন্ড এ শর্ট হিন্ট্ি অফ দ্যা 
স্যারাসিনৃস (7716 777৫ ০7 1510771 271৫ 
511071 17151910) ০1 1710 59720627125), 

, ঢাকা, পৃ. ২৮৫ 
৩১ সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, 
তারীখে ইসলাম, পৃ. ৫৮ 

৩২ মাওলানা মুহাম্মম ইদরীস কান্ধলবী, 
খিলাফাতে রাশেদা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, ঢাকা (২০০৩ থি.), পৃ. ৮৯ 

** মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, প্রাজ্ঞ, পৃ. 
২১৬-২১৭ 

৩ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত 
আলী (রাযি) জীবন ও খিলাফত, 
অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 


১২০০৮ খ্রি, পৃ ১৯০ 
€ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, 
৬৬ খাত পৃ. ১৯১ 
১ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, 
গ্রাওক্, পৃ. ১৯১ 
2. নত] 10118101020 [01181, 7716 
44771771517711071 00151705171 1510711, 


[1080 91190817, ০৬ 199111)1 (00110 
1701000: 1990), 1.9 


১” মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, এও, পৃ. 


২৮৫ 
২৯ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, এাঁওক্ত, পৃ. 
২৮৫ 

৯” মুহাম্মদ ইবন সাপ্দ, আত-তাবাকাতিল 
কুবরা, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৫, পৃ ৩৬৯-৩৭০ 
* আয-যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ওয়া 
তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়।ল আলাম, 
কায়রো, মাকতাবাতুল কুদসী (১৩৬৭ হি.), 
৪২. ৭ পৃ. ১৯৮ 

২ মুহাম্মদ ইবন সাপ্দ, আত-তাবাকাতিল 
০০ কুবরা, খ. ৫, পৃ- ৩৭৭ 

১৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাণআরিফ আল 
৪ কুরজান, খ. ৭, পৃ. ৫০৮ 

+ মুহাম্মদ ইবন সাপ্দ, আত-তাবাকাতিল 
কুবর7 খ. &, পৃ. ৩৬৯ 
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পবিত্র কুরআনুল করীম মহান আল্লাহর 
কালাম, সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব । 
কুরআন মজীদ যে নবীর ওপর নাযিল 


“তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি 


যে কুরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং 
শিক্ষা দেয় |” 


করা হয়েছে তিনিও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যে মাসে 
নাযিল হয়েছে সেই রামাযান মাসও 
সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। যে রাতে এ কুরআন 
মজীদ নাযিল হয়েছে সে রাতটিও 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাত। যে রাতের মর্যাদা 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন 
হর 5৪ 6985৬ গ্রহ হা 

6৮৫৫ ও 2১৩50 হর ১১৩৪) 
“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি 
লাইলাতুল কদরে। তুমি কি জান 
লাইলাতুল কদর কী? লায়লাতুল কদর 
সহস্র মাসের চেয়েও উত্তম 1১ 


২25 


দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) ৷ তিনি ইরশাদ করেন, 


তিনি ঢা] (55 (৮০) 


অপর বর্ণনায় রাসূল (সা.) কুরআন 
মজীদের তিলাওয়াতকে সর্ব 
ইবাদত হিসেবে অভিহিত করেছেন । 
কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনায় 
তিনি আরও ইরশাদ করেনে, 


পুত ৫ 


০ ৪ 2 এ। এড ৬৫৮ ০) 
৮০ এ ১4০০ 8৮03 
2১১ 0৩১৮ ০ ডিবি ১৮ 
৫৮৪১০ 
“যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি 
হরফ পড়বে তার জন্য একটি সওয়াব 
এবং একটি সওয়াব দশটি সওয়াবের 
সমতুল্য । সুতরাং প্রতি হরফে দশটি 
সওয়াব মিলবে 15 
আর রমাযান মাসে তো প্রতিটি 
সওয়াবে সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া 
হয়। কুরআন তিলাওয়াতের মতো 
এমন সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতটি এক সময় 


ঘরে জারি ছিল। ফজরের নামায 


আদায় করেই মুরববীরা কুরআন 
তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। 
আর কোমলমতি শিশু-কিশোরেরা দল 
বেঁধে কুরআন বুকে ছুটে যেতেন 
মসজিদ-মক্তব পানে । সন্ধ্যা বেলায়ও 
ঘরে-বাড়িতে মুরববীরা সম্ভব হলে 
কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং 
ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত কুরআন 
তিলাওয়াতে বসিয়ে দিতেন । ফলে 
প্রায় প্রতিটি ঘর থেকে সকাল-বেলা 
কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর 
আওয়াজ ধ্বনিত হতো । এলাকার 
অনেক নেককার শিক্ষিতা মহিলারা 
নিজেদের ঘরে পাড়া-পড়শির আগ্রহী 
ছেলে-মেয়েদের কুরআন তিলাওয়াত 
শিক্ষা দিতেন। মক্তবে বা বাড়িতে 
কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার পাশাপাশি 
সংশিষ্ট শিক্ষক কচি-কীচা ছেলে- 
মেয়েদের নামায, তায়াম্মুম, ওযু ও 
গোসলের নিয়মসহ জীবন ঘনিষ্ট দুআ 
ও জরুরি মাসায়েলের তা'লীম 
দিতেন। সেই সাথে মা-বাবার হক, 
বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি 
ম্নেহ প্রদর্শনসহ জরুরি আদব- 
সভ্যতার তালীমও চলত মক্তবে । 
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আমি নিজেও বাল্যকালে মক্তবে 


নাজিলের মাস রামাযানুল মুবারকে 


পড়েছি এবং আমার সর্বকনিষ্ঠ খালা 


আমরা তারাবীহের নামাযে পুরো 


যিনি নিজ বাড়ির আম গাছতলায় 
প্রত্যহ বাদে ফজর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে 
কুরআনের তা'লীম দিতেন তাঁর 
কাছেও পড়েছি । 

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য 
যে, কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদান 
এবং ঘরে ঘরে তিলাওয়াতে কুরআনের 
যে এতিহ্য আবহমানকাল থেকে জারি 
ছিল সেই এঁতিহ্য এখন হারিয়ে যেতে 
বসেছে । সকাল-সন্ধ্যায় পাড়া-মহল্লার 
ঘর-বাড়ি থেকে কুরআন তিলাওয়াতের 
সেই সুমধুর আওয়াজ এখন আর 
তেমন ভেসে আসে না । ভেসে আসে 


কুরআন মজীদ শোনার অবারিত 
সুযোগ লাভ করে থাকি । তাদের 
সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের 
সুমধুর আওয়াজে রামাযান মাসে 
মসজিদগ্ডলো অধিকতর প্রাণবন্ত রি 
উঠে। মুমিন অন্তরে 

তাকওয়ার আবহ । শাণিত হয় ঈমানী 
স্পৃহা | যেমনটি বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ 
ত গ 
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বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
করেন, 
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৫ টিটি 


“যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ল এবং 
তার ওপর আমল করল, আর 
হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম 
জেনেছে তাকে আল্লাহ তাআলা 
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার 
পরিবারের এমন_ দশজন ব্যক্তির 
ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে 


বিভিন্ন গান-বাজনার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি । 
কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ভোর- 
বিহানে কুরআন বুকে মক্তবপানে ছুটে 
চলার সেই সুন্দরতম পবিভত্রতামুখর 
দৃশ্য এখন আর আগের মতো দেখা 
যায় না। ভোরেই তাদের নিয়ে মা- 
বাবারাশ্ুদ্ধ ছুটে যান বিভিন্ন আধুনিক 
শিক্ষালয়ে। ছোট ছোট _ ছেলে- 
মেয়েদের কোমল কণ্ঠে সম্মিলিতভাবে 
কুরআন তিলাওয়াত, কালেমাসহ 
প্রয়োজনীয় দুআ পাঠের সেই আওয়াজ 
এখন আর তেমন শোনা যায় না। 
তথ্য-প্রযুক্তির ছোয়ায় তথাকথিত 
আধুনিকতা ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে 


“মুমিনতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত 
হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় 
এবং যখন তার আয়াত তাদের নিকট 
তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের 
ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের 
প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে 1 


যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে 
গিয়েছিল 1" 

হাফেষে কুরআনগণের মর্যাদার সাথে 
সাথে তাদের পিতা-মাতাকেও 
কিয়ামতের ময়দানে নুরের তাজ 
পরিধান করানো হবে বলে হাদীস 


পবিত্র কুরআনের হাফেয সাহেবদের 
মান-মর্ধাদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হয় 
সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সো.)- 
এর হাদীস থেকে । যেটি শুরুতে 
উন্লেখ হয়েছে । রাসূল (সা.) ইরশাদ 


করেন, 
4125 তাও ১ 58০) 


কচি বয়সেই ছেলে মেয়েরা বিভিনন 


“তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি 


ধরনের দেশি-বিদেশি, নৈতিকতা 
বিবর্জিত গান শিখছে । শিখছে নানা 
ধরনের কৌতুক | এভাবে নবপ্রজন্ন 
নিমজ্জিত হচ্ছে অনৈতিকতার অতল 
গহ্বরে । ক্রমেই কুরআনের পথ থেকে 
বিচ্যুত হতে চলেছে সমাজ । 

এমন ক্রান্তিকালেও আমরা আশাবাদী 
হই হেফযখানাগ্ডলো এবং এখনো চালু 
থাকা মক্তব ফযেদিও আগের মতো 
প্রাণবন্ত নয় বা শিক্ষার্থী সংখ্যা 
অপ্রতুল)সমূহের দিকে তাকিয়ে 
বিশেষত হেফয অবিরত 
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত চলছে 
যেখান থেকে প্রতি বছর অসংখ্য 
হাফেযে কুরআন তৈরি হয়ে কুরআনের 
খেদমতে নিবেদিত হচ্ছেন । হাফেয 
সাহেবানদের অবদানে কুরআন 


যে কুরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং 
শিক্ষা দেয় |” 

তিনি আরও ইরশাদ করেন, 

০ 9 ১০৭ রা ০৯৮০ রঃ 
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টিটি রণ সা 
“সাহেবে কুরআন তথা যিনি কুরআন 
শিখল এবং তার ওপর আমল করল 
(কিয়ামতের দিন) তাকে বলা হবে পড় 
এবং মর্যাদার স্তরে উন্নীত হও, আর 
ধীরস্থিরভাবে পড় যেভাবে তুমি 
দুনিয়াতে পড়তে । কেননা তোমার 
মর্যাদার স্তর ওই আয়াতের সমাপ্তির 
ওপরই যে আয়াত পর্যন্ত তুমি 
পড়বে ।%* 


শরীফে এসেছে । কারণ হাফেয 
সাহেবানরা আল্লাহপাকের বিশেষ 
রহমতপ্রাপ্ত এবং আল্লাহপ্রদত্ত বিরল 
প্রতিভার অধিকারী । তাই তো তারা 
আল্লাহপাকের ৩০ পারা কুরআনের 
আমানত বক্ষে ধারন করার তওফীক 
লাভ করেছেন। তাদের অন্তর 
কুরআনের আলোয় আলোকিত আর 
চেহারা ঈমানের জ্যোতিতে দীপ্তিমান | 
তাই হাফেযে কুরআনদের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করা সকলেরই উচিত । যাদের 
শ্রেষ্ঠ মর্যাদার ঘোষণা স্বয়ং রাসূল 
(সা.) দিয়েছেন, যাদেরকে কিয়ামতের 
ময়দানে খোদ মহান আল্লাহ তাআলা 
সম্মাননায় ভূষিত করবেন, সেই 
হাফেজে কুরআনগনের প্রতি শ্রদ্ধা- 
সম্মান প্রদর্শন করা কুরআনের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনের শামিল । আর তাদের 


অবমাননা পবিত্র কুরআনেরই 
অবমাননার শামিল । 
কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, 


কুরআনের ভাষায়, রাসূল (সা.)-এর 
দৃষ্টিতে যারা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় 
অভিসিক্ত সেই ওলামায়ে কেরাম ও 
হাফেষে কুরআনগণ সমাজে আজ 
অবহেলার শিকার | জাগতিক কৃতিত্ 


ফে্ুয়ারি'১৫ _______77171-.) আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


অর্জনের জন্য বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন 
আঙ্গিকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ট ঘোষণা 


অনুষ্ঠান থেকে কারী ওবাইদুল্লাহর 
দরাজ কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের 


দিয়ে সরকারি-বেসরকারিভাবে পুরস্কার 
সম্মাননায় ভূষিত করা হয় 


সুমধুর ধ্বনি আর ভেসে আসে না। 
সব কথাই তিনি বুঝেন, শুনেন, কিন্তু 


অপরদিকে আল্লাহর কালাম ৩০ পারা 
কুরআনের হিফয প্রতিযোগিতায় শুধু 


ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি তীর নেই । 
এখন তার প্রতিটি মুহুর্ত কেটে যাচ্ছে 


জাতীয় পর্যায়ে নয়; আর্তজাতিক 


নীরবে, বলতে না পারার যন্ত্রণাকে 


পরিমন্ডলেও ১ম ও ২য় হওয়ার মতো 


সঙ্গী করে। তার এরকম অসুস্থতার 


গৌরব অর্জন করে আমাদের দেশের 


খবর বেশ ক'বছর পূর্বে দু'একটি 


অনেক কিশোর হাফেষে কুরআন 


স্বদেশের ভাব-মর্যাদাকে বিশ্ব সভায় 


সমুন্নত করেছেন । কিন্তু তাদেরকে 
সরকারিভাবে জাতীয় পর্যায়ে সংবর্ধিত 
করার নোমমাত্র উদ্যোগ ছাড়া) 


পত্রিকায় একাধিকবার : প্রকাশিত 
হয়েছিল (জানি না এখন তিনি কেমন 
আছেন)। কিন্তু যার কুরআন 


তিলাওয়াতে এক সময় মুখরিত হত 


অবমাননা না হয় সেভাবে জীবন যাপন 
করা এবং কুরআনের তিলাওয়াত জারি 
রাখা । 
আসুন! আমরা কুরআনের বিশুদ্ধ 
তিলাওয়াত শিখি, কুরআনের শিক্ষা 
আহরণে মনোনিবেশ করি, কুরআনের 
হাফেয, আলেম ও কারী সাহেবানদের 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। কুরআনের 
তি সমূহের 
একনিষ্ঠ সহযোগী হই। সর্বোপরী 
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজ 
বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করি । 


সংসদ ও বঙ্গভবন । যার কৃতিত্ব 


উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ তেমন 


আর্তজাতিক পরিমগ্তলে সমুন্নত হয়েছে 


পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি অনেক 


দেশের মর্যাদা | যিনি সুদীর্ঘ ৪০ বছর 


পত্রিকায় সেই কৃতিত্বের খবরটিও ছাপা 


চকবাজার এতিহ্যবাহী শাহী জামে 


হয় না, হলেও তা অত্যন্ত গৌণভাবে 
অনেক কণ্ঠশিল্পী, কবি-সাহিত্যিকদের 


মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন এই 
বরেণ্য আলেম ও খাদেমে কুরআনের 


চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয়ভাবে 


চিকিৎসায় সরকারের এগিয়ে আসায় 


উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু কারী 


কোন খবর আমরা পাইনি । 


ওবাইদুল্লাহঃরা মতো কুরআন 
তিলাওয়াতের প্রাণপুরুষ, যিনি জাতীয় 
সংসদ, বাংলাদেশ বেতার, বিটিভিসহ 
বিভিন্ন চ্যানেলের অন্যতম কারী 
ছিলেন, তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে 
প্রায় ৮ বছর যাবৎ বাকরুদ্ধ । সেই 
থেকে তিনি অসুস্থ । ফলে মাহে 
রামাযানে সময় বেতার 


এভাবে কুরআনের খাদেমগণ, হাফেয 
সাহেবানরা যাতে অবহেলিত না হন, 
কোন ভাবে যাতে তাঁদের অবমাননা না 
হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। 
হাফেয সাহেবদেরও উচিত যেহেতু 
তাদের অন্তরে পবিত্র কুরআনের 
আমানত সংরক্ষিত সেহেতু কোনভাবে 
যাতে তার খেয়াঢত না ঘটে, 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-কদর, ৯৭:১-৩ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ১৯২, 
হাদীস: ৫০২৭ 

ও আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 

খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৯১০ 

* আল-কুরআন, স্র। আল-আ/নফাল, ৮:২ 

৫ আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ১৯২, 

হাদীস: ৫০২৭ 

*. আবু দাউদ, আস-স্থনান,. আল- 

মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৭৩, হাদীস: ১৪৬৪ 

+ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. 
৫, পৃ. ১৭১, হাদীস: ২৯০৫ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সৌদি বাদশাহ 
আবদুল্লাহ ইবনে 
আবদুল আযীয (রহ.) 


মুহাম্মদ নূরুলাহ তারিফ 


সৌদি বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে 


তার শাসনামলে পবিত্র মক্কার 


আবদুল আযীয ১৯২৪ সালে রিয়াদ 


মসজিদুল হারাম সম্প্রসারণের 


শহরে জন্গ্রহণ করেন । তিনি তৃতীয় 
সৌদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ 
আবদুল আযীয ইবনে আবদুর 
রহমানের ১২তম ছেলে । তার পূর্ববর্তী 
বাদশাহ ফাহাদের মৃত্যুর পর ২৬ 
জামাদিউস সানী ১৪২৬ হিজরী (১ 
আগস্ট ২০০৫ খি.) তারিখে তিনি 


সবচেয়ে বড় প্রজেক্টের কাজ শুরু হয় । 
২৬ যুলহজ ১৪২৮ হিজরী তারিখে 
মসজিদুল হারামের উত্তরাংশে 
সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রজেক্ট অনুমোদন 
করা হয়। এ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পর 
মসজিদে হারামের সর্বমোট আয়তন 
হবে প্রায় ৩ লাখ বর্গমিটার | হজ ও 


সৌদি আরবের ক্ষমতা গ্রহণ করেন 
এবং দেশের জনগণ তার হাতে শাসক 
হিসেবে বায়আত নেন। বাদশাহ 


ওমরাকারীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সত্তেও 
এ বৃহৎ আয়তনের ফলে হাজীরা 
স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের ইবাদত পালন 


ফাহাদের ন্যায় তিনিও খাদিমুল 


করতে পারবেন । এ প্রজেক্টের ব্যয়ভার 


হারামাইন আশ-শারীফাইন (দুই পবিত্র 
ভূমির খাদেম) উপাধি গ্রহণ করেন। 


৮০ বিলিয়ন রিয়াল । এর সঙ্গে কাবা 
শরিফের চতুর্দিকে তাওয়াফ করার 


সৌদি আরবের বাদশাহর দায়ি 
নেওয়ার আগেও তিনি বেশকিছু রাষ্ত্রীয় 


স্থান বা মাতাফ সম্প্রসারণের প্রজেক্টও 
গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রজেক্ট বাস্ত 


গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন । 


বায়ন হলে প্রতি ঘণ্টায় ৫০ থেকে ১ 


১৯৬২ সালে তিনি সৌদি ন্যাশনাল 
গার্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ 


লাখ ৩০ হাজার হাজী একত্রে তওয়াফ 
করতে পারবেন । 


করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি 
মন্ত্রিপরিষদের যুগ্-উপনেতা হিসেবে 


বাদশাহ আবদুল্লাহ সাফা-মারওয়া 


দায়িত্ব নেন। ১৩ জুন ১৯৮২ তারিখে 
তিনি ক্রাউন প্রি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ 


উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাদশাহ 
সউদের আমলেই মাসা বা সায়িস্থল 


করেন । তখন রাজ পরিবারের সদস্য, 
আলেম-ওলামা ও রং 


দোতলায় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 
ওই সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে মাসা 


নাগরিকরা ক্রাউন প্রিন্স হিসেবে তীর 


ভবন ৪ তলা নির্মাণ করা হয়। এর 


হাতে বায়আত নেন এবং একই দিন 
সন্ধ্যায় তাকে মন্ত্রিপরিষদের উপনেতা 
ও ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান হিসেবেও 
দায়িত্ব দেয়া হয় । 


সর্বমোট আয়তন দীড়ায় ৮৭ হাজার 
বর্গমিটার; যা আগের আয়তনের 
কয়েকগুণ বেশি । বর্তমানে হাজীরা 
আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে বেইসমেন্ট, 


মুসলিমবিশ্বের কল্যাণে বাদশাহ 
আবদুল্লাহর অবদান উল্লেখযোগ্য । 


নিচতলা, দ্বিতীয় তলা ও তৃতীয় তলায় 
সায়ি সম্পাদন করতে পারেন । 


এছাড়া বাদশাহ আবদুল্লাহ ২৫ 
সেপ্টেম্বও ২০১২ তারিখে মসজিদে 
নববির সম্প্রসারণ প্রকল্প উদ্বোধন 
করেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর 
মসজিদে নববিতে একসঙ্গে ১.৮ 
মিলিয়ন মুসল্লি নামাজ আদায় করতে 
পারবেন । এ প্রকল্পের অধীনে মসজিদে 
নববিতে ২৭টি স্বয়ংক্রিয় গম্থুজ নির্মাণ 
করা হয়, মসজিদের আঙ্গিনায় ২৫০টি 
ছাতা নির্মাণ করা হয় এবং পূর্বাংশের 
আঙ্গিনা বাড়ানো হয় ও টয়লেট, 
পার্কিংসহ অন্যান্য সুবিধা বাড়ানো 
হয়। 

২০০৬ সালে মিনায় জামারাতে কঙ্কর 
নিক্ষেপ করতে গিয়ে ভিড়ের চাপে ও 
পদদলিত হয়ে ৩ শতাধিক হাজী মারা 
যান। এরপর বাদশাহ আবদুল্লাহ 
জামারাত বা কঙ্কর নিক্ষেপস্থলে ৫ 
তলাবিশিষ্ট জামারাত বিজ নির্মাণের 
প্রকল্প ঘোষণা করেন । কয়েক বছরে 
উক্ত প্রকল্প সম্পন্ন হয় । বর্তমানে প্রতি 
ঘন্টায় ৩০ হাজার হাজী জামারাতে 
কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারেন 
এছাড়াও বিভিন্ন দুর্যোগে মুসলমানদের 
সাহায্যে বাদশাহ আবদুল্লাহ ছিলেন 
উদারহত্ত | সিরিয়ার শরণার্থী শিবিরে 
বাদশাহ আবদুল্লাহ ত্রাণ বিতরণ 
করেছেন । ফিলিস্তিনিদের যেকোনো 
দুর্যোগে বাদশাহ আবদুল্লাহ সাহায্যের 
হাত বাড়িয়ে দিতেন । ২০০৭ সালে 
বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের 
জেলাগুলোতে সিডর নামক ঘূর্ণিঝড়ে 
আক্রান্তদের জন্য বাদশাহ আবদুল্লাহ 
বড় অঙ্কের সাহায্য পাঠান | 
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মুফতী রুহুল আমীন যশোরীর ইন্তিকাল: 
যশম্বী এক কীর্তিমান লেখকের বিদায় 


একটি শাশ্বত সত্য হলো এ ধরিত্রী 
একটি বিশাল পান্থশালা । কত মানুষ 


হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির 


মুহাম্মদপুর ঢাকার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, 


শুদ্ধতম জ্ঞানঘরে । মাদরাসার নাম 


যশস্বী লেখক মাওলানা মুফতী রুহুল 


আসে কত মানুষ যায়, কে কার খবর 
রাখে? কিন্তু অন্ধকার অন্তরীক্ষে দীপিত 
তারকার মতো কিছু আলোকিত মানুষ 


আমীন যশোরী (রহ.)-এর মৃত্যু নিছক 


যশোর রেল গেইট কওমি মাদরাসা 
সেখানে কয়েক বছর লেখাপড়া 


এক ব্যক্তির মৃত্যু নয়, ইসলামি জ্ঞানের 


করেন । অতঃপর উচ্চশিক্ষার প্রচণ্ড 


এক বিশ্বকোষের যেন দুঃখজনক 


আগ্রহ এবং অপরিমেয় আশা নিয়ে 


পৃথিবীবাসীর প্রাণভোমরায় পরিণত 


ইতি । তার মৃত্যু ইসলামি লেখালেখি 


হন। যারা জীবনের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে 


জগতের অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি 


অসামান্য অবদানের জন্য কিংবদন্তিতে 
পরিণত হন। যে কর্মজগতে তাদের 
দীপ্ত পদচারণা সে জগতের প্রসঙ্গ 
উঠলে ওই মহান ব্যক্তিদের নাম 
স্বতঃস্কুর্তভাবেই ভেসে উঠে । মানুষের 
অপরিমেয় শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় তারা 
সিক্ত হন। এমন দীপ্তিমান মানুষের 
জন্ম সচরাচর হয় না। অনেক শতাব্দী 
পর তাদের দেখা মেলে । তেমনই 
একজন বিরলপ্রজ সোনার মানুষ 
মাওলানা মুফতী রুহুল আমীন যশোরী 
(রহ.) গত ২৮ নভেম্বর ২০১৪ 5 ৪ 
মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী (জুমাবার) 
দিবাগত রাতে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া 
দিয়ে আমাদেরকে চির এতিম করে 
পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। (ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন |) 
এ মুহুর্তে স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে 
প্রখ্যাত সুফি হযরত হাসান আল- 
বাসারী (রহ.)-এর এঁতিহাসিক উক্তি: 
“একজন সত্যিকার আলেমের মৃত্যু 
যেন ইসলামের জন্য বিরাট ছিদ্বস্বরাপ, 
যার পূর্ণতা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য 
কোনো বস্তু দ্বারা সাধিত না হয় না।' 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫১ 
বছর । তিনি এক ছেলে, তিন মেয়ে, 
স্ত্রী ও দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
থাকা অসংখ্য -ভক্ত রেখে 
গেছেন । দেশের এতিহ্যবাহী দীনী 


হিসেবে বিবেচিত হবে । 


জন্যবৃত্তান্ত 

যশস্বী লেখক মুফতী রুহুল আমীন 
যশোরী (েহ.) ছিলেন এক দীনী ও 
সন্ত্ান্ত পরিবারের কীর্তিমান সন্তান । 
তিনি ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই 
যশোরের বারান্দীপাড়ায় জনুগ্রহণ 
করেন। তার পিতার নাম হাজী নুর 
মুহাম্মদ (রহ.) ৷ মাতার নাম মালেকা 
বেগম | তার আরও ২ ভাই ও ৪ বোন 
রয়েছেন। বড় ভাই ইতোমধ্যে 
মৃত্যুবরণ করেছেন 


লেখাপড়ায় হাতেখড়ি 

হাতেখড়ি । পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নিজ 
গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
পড়াশোনা করেন । তারপর ভর্তি হন 
মাদরাসায় । 


আলিয়া মাদরাসায় পড়লেও সেখানে 
তিনি মোটে স্বস্তি পেতেন না । সর্বদা 
অস্থির থাকতেন। অনেকের সাথে 
আলোচনা করেও তিনি কোনো চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি । এ 
অবস্থায় তার কয়েকজন পরম 
হিতাকাজক্ী মুরব্বির পরামর্শে চলে 
আসেন কওমি মাদরাসায় । দীনের 


ভর্তি হন উপমহাদেশের অন্যতম দীনী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে । সেখানেও কিছুদিন 
অত্যন্ত সুনামের সাথে লেখাপড়া 
করেন । এরপর তিনি ভর্তি হন দেশের 
আরেক প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া 
দারুল কুরআন আরাবিয়া লালবাগে 
তখন সময় ১৯৭৮ সাল । এখানে 
তখন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন 
জগতখ্যাত কিছু আলোকিত মানুষ 
তাদের সানিধ্যে অত্যন্ত সুনামের সাথে 


তিনি মিশকাত পর্যন্ত লেখাপড়া 
করেন । 
উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন 


মিশকাত পর্যন্ত দেশে লেখাপড়ার পর 
ইলমের জন্য “রিহলা'র যে ধারা 
পূর্ববর্তী বুযুগানে দীনের মাঝে প্রচলন 
ছিল তাতে অবগাহনের জন্য তিনি 
ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তার 
জ্ঞানপিপাসা তখনও মেটেনি | জ্ঞানের 
মহাসমুদ্ধ থেকে এক ফোটা বারি 
সিঞ্চনের কী তার অনির্বচনীয় 
ছটফটানি! অপরিসীম ব্যাকুলতা! দীন 
ইসলামের সর্বোচ্চ জ্ঞানে নিজেকে খদ্ধ 
করতে গমন করেন করাচির 
জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়ায় । 
সেখানেও তিনি পূর্বের ধারা বজায় 
রাখেন । অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তি 
দিয়ে তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
হাদীসবিশারদদের নিকট থেকে সিহাহ 
সিত্তার গণ্ডুষ পান কারলেন । স্বীকৃতি- 
স্বরূপ তিনি লাভ করেন কৃতিত্ব ও 
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সুনামের সাথে হাদীসের সর্বোচ্চ 
সনদ । এরপর তিনি একই মাদরাসার 
উচ্চতর ইসলামি আইন গবেষণা 
(তাখাসুস ফিল ফিকহীল ইসলামী) 
বিভাগে ভর্তি হয়ে ইফতা পাশ করেন । 


৩. 


তার 
যেসব হীরকতুল্য মহীরুহের সানিধ্যে 
তার প্রতিভা বিকশিত হয়েছে এবং 
র অসাধারণ মনীষা প্রস্ফুটিত হয়েছে 
তাদের মধ্যে ছিলেন ওলামায়ে 
দেওবন্দের অন্যতম বীর সেনানী 
শায়খুল ইসলাম আল্লামা শিববীর 


্ভোৎ € 


লেখালেখির জগতে তার অবদান 
এ দেশে যে ক'জন তরুণ আলেম 
শক্ষকতার পাশাপাশি লেখালেখিকেও 
দীনের খিদমতের মহান ব্রত হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন, লেখালেখির জগতে 
অসামান্য অবদান-স্বরূপ যারা জাতির 
অবিনাশী চৈতন্যের অভ্রংলিহ মিনার 
হিসেবে চিরকাল জাগ্রত থাকবেন, 
তাদের মধ্যে মুফতী রুহুল আমীন 
যশোরী রেহ.) অন্যতম | লেখালেখির 
প্রায় সব অঙ্গনেই তার দৃপ্ত পদচারণা । 
যখানেই হাত দিয়েছেন সফলতার 


আহমদ ওসমানী (রেহ.) (ওফাত: 


সোনার হরিণ তাকে ধরা দিয়েছে। 


১৩৬৯ হি.), তওবার রাজনীতির 
প্রবক্তা আমীরে শরীয়ত আল্লামা শাহ 
মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রেহ.) 
(১৩১৪-১৪০৭ হি.), আল- 
বুখারীর প্রথম বাংলা অনুবাদক শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজীজুল হক রেহ.) 
(১৯১৯-২০১২ খ্রি.) ও আল্লামা 
আবদুল মজীদ ঢাকুবী রেহ.) প্রমুখ । 


বর্ণাঢ্য কর্মজীবন 

তার কর্মজীবনও আরেক বর্ণিল 
অধ্যায় । লেখাপড়া থেকে ফারেগ 
হওয়ার পরপরই তিনি নিজের প্রিয় 
শিক্ষক শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আজীজুল হক (রহ.)-এর আহ্বানে 
তার প্রতিষ্ঠিত জামিয়া রহমানিয়া 
আরাবিয়া মুহাম্মদপুরে যোগদান 
করেন । মত্যু পর্যন্ত সেখানেই তিনি 
অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে 
শিক্ষকতা করেছেন । তার হাত ধরেই 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অজন্ত্র অজীর্ণ তরুণ । 
তিনি শায়খুল হাদীস রেহ.)-এর 
অত্যন্ত ঘনিষ্টভাজন ছিলেন | জামিয়া 
রহমানিয়াতে তিনি দরসে নিযামীর 
প্রায় সব দুর্বোধ্য গ্রন্থের ক্লাস 
নিয়েছেন । আরবি সাহিত্য ও তাফসীর 
বিভাগেও তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন । 


জনপ্রিয়তা এবং সমাদৃতির বিচারে 
যেন দূর আকাশের এক দীপিত 
তারকা । সব বিষয়ে অসাধারণ 
মুনশিয়ানা দেখালেও ইসলাম ও 
নারীকে উপজীব্য করে তার 


উম্মাহর এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ইসলাম ও 
নারীকে উপজীব্য করে লিখে তিনি 
সারা দেশে এক অভাবিত আলোড়ন 
সৃষ্টি করেন । তার হাত দিয়ে রচিত হয় 
৩৫টির অধিক কালজয়ী গ্রন্থ । তবে 
নববধূর উপহার গ্রন্থটিই তার জীবনের 
অনন্য অনবদ্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত 
হয়ে আসছে । আমাদের দেশে কোনো 
গ্রন্থের এক সংস্করণ শেষ হতে যেখানে 
এক যুগ পার হয়ে যায় সেখানে তার 
প্রতিটি গ্রন্থই তার জীবদ্দশায়ই দশ- 
বিশ সংস্করণ বের হয়েছে। তার 
গ্রন্থের জনপ্রিয়তা কতটুকু এখান 
থেকেই কিছুটা আচ করা যায় । 

তার প্রতিটি গ্রন্থের ভাষাও সাবলীল ও 
চিত্তাকর্ষক । শুরু করলে শেষ না করে 
উঠা যায় না। নারীসমাজকে ইসলাম 
সম্মানের কোন্‌ অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত 
করেছে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম, 


লেখাগুলোই তাকে জনপ্রিয়তার 
শীর্ধাসনে সমাসীন করেছে । মৌলিক 


মৌলিক অধিকার আদায়ে ইসলামের 
যুগান্তকারী কর্মসূচির সফল চিত্রায়ন 


লেখালেখি, প্রবন্ধ, কবিতাসহ তার 


হয়েছে তার রচিত গ্রন্থগ্তলোতে | তার 


প্রায় সব লেখাতেই নারীদের প্রাধান্য 
লক্ষণীয় । 


কেন লিখতেন নারীদের নিয়ে? 
সে সময়ে কিছু নিন্দুকরা ইসলামের 
বিরুদ্ধে গোয়েবসলীয় অপপ্রচারে 
ছিল। বিশেষ করে কথিত নারী 
কামালদের দৌরাত্ম তখন 
আশঙ্কাজনহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল । 
তাদের ভাষ্য মতে, ইসলাম নারীকে 
মনুষ্যত্ব থেকে পণ্যের স্তরে অবনমন 
করেছে । নারীকে তাদের মৌলিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে । এ 
রকম আরও কত অপপ্রচারে দেশের 
আকাশ-বাতাস বিসাক্ত ছিল তার 
কোনো ইয়ান্তা নেই । তাদের আঘাত 


তিনি দারুল উলুম ইন্টারন্যাশনাল ও 
মাদরাসায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 


ছিল পরিকল্পিত এবং ধারালো । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় হলো তাদের প্রত্যুত্তর 


মাকতুমসহ আরও বেশ কয়েকটি 


আমাদের অঙ্গনে কোনো দৃশ্যমান 


মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন । তিনি 
এহসান হজ কাফেলার পরিচালক এবং 
এহসান হাউজিং সোসাইটিরও 
চেয়ারম্যান ছিলেন । 


কার্যক্রম বলতে ছিল না । তখন তাদের 


বিরুদ্ধে প্রয়োজন ছিল একটি 
বিপ্রবের। উম্মাহ তখন এক 
মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। 
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আলী মুরতযা (রাযি.)-এর ১০০ 
ঘটনা, ১৭. হযরত হাসান-হুসাইন 
(রাষি.)-এর ১০০ ঘটনা, ১৮. হযরত 
বিলাল হাবশী (াধি.)-এর ১০০ 
ঘটনা, ১৯. হযরত সালমান ফারসী 
(রাষি.)-এর ১০০ ঘটনা, ২০. ৪০ 
দরুদ ও সালাম, ২১. যাদু ও 
জ্যোতিষবিদ্যা,. ২২. আহকামে 
মুমিনাত ও ২৩. ইসলামের দৃষ্টিতে 
মিলাদ ইত্যাদি । 
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সর্বমহলে তীর ব্যাপক সমাদৃতি 
থাকলেও নারীসমাজের কাছে ছিলেন 
কিংবদন্তিতুল্য । কারণ বাংলাদেশের 


মুমিনের সহেনি গায়ে জঘন্য এই কর্ম, 
লাথি মারো “ডিজিটালে আগে হলো 


অন্য কোনো লেখকের লেখনীতে 
নারীসমাজ এতো ব্যাপকভাবে উঠে 
আসেনি | তার অধিকাংশ বই নারীরা 
নিজেদের পাড়া-মহল্লায়_ তা'লীম 
করতো | এ ছাড়া সমকালীন বিষয়ে 
নিয়মিত কলামও লিখতেন তিনি 
বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক থেকে শুরু করে 
সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রায় সব 
পত্রিকাতে তার লেখা ছাপা হতো 
কবিতাও লিখতেন তিনি । এতিহাসিক 
৫ মের কালরাত্রি ও পাচ সিটি 
“সাহসী কলমের বিল্ফোরণ, পচন 
একটি কবিতা রচনা করেছিলেন । তার 
কিছু উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে 
পারলাম না । 


বেশি কথা কয় যে নাম তার বাচাল । 

দই পচে দুধ পঁচে আরও পঁচে কলা, 

চার সিটিতে শুরু বিবির পঁচনের 

পালা । 

চার সিটিতে হেরে গিয়ে শেষমেষ 

চেষ্টা, 

গাজীপুরে বুঝলো বিবি ক্ষেপে আছে 
| 

জাগলো লাখো “হেফাজত' প্রদিশোধ 

দরকার 


ধর্ম। 
মুমিনের তাজা খুনে ভিজেছে যে চত্বর, 
ধুয়ে-মুছে লাভ হয়নি, জেগেছে তা 
সত্বর । 

(পুরো কবিতাটাই এমন অসাধারণ 1) 


আধ্যাত্মিক সাধনা 
একজন মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই 
টইটম্বুর হোক না কেন, যত বড় 
আলেমই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত 
সে কোনো খাঁটি আল্লাহঅলার সুহবাতে 
যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভ্রষ্টতার 
প্রবল সম্ভাবনা রয়ে যায়। তাই তো 
আমাদের পূর্ববর্তী আকাবেরদের 
সং্বামমুখর জীবনীতে আমরা দেখতে 
পাই তারা নিজেদেরকে কোনো 
আল্লাহর অলীর হাতে সোপর্দ করে 
দিতেন । তবে কোন্‌ ধরনের পীর- 
মুরীদ দরকার তা একটি ফারসি 
1,106 ০1751 


1/9001)1451,80512 
অর্থাৎ এ রকম শায়খুল ইসলাম আর 
খানকা ও আস্তানাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে 
ভস্ম করে দাও | যখন পীরের মধ্যে এ 
রকম অহংকার বা উচ্চপদের গন্ধ 
থাকে সে কিভাবে মুরীদের আত্ম 
পরিশুদ্ধ করার যোগ্য হয় 
মা'রিফতের কণ্টকাকীর্ণ রাস্তায় নিজের 


ঘাটলাটা শাপলার বুঝেনি তা সরকার । 


আমিত্ব ও বড়ত্বকে ছেড়ে দিতে হয় 


শাহবাগে ৯০ দিন পোষলো বিবি 
নাস্তিক 


ইরশাদ ও তালকীনের পদ তো অনেক 
ওপরের কথা । একই কথা মুরীদের 


একরাতে শাপলায় মারলো কতো 
আস্তিক | 
তিন মাসে শাহবাগে নাচলো কতো 


সপ, 

মতিঝিলে নিভিয়ে বাতি দেখালো কর্ত 
দর্প। 

হেফাজতীরা বাগে আসে না এ কেমন 
জ্বালা, 

চালাকী করে শাপলায় এনে চালা গুলি 
চালা । 


ক্ষেত্রেও । মুরীদের মধ্যে আমিত্ব ও 
অহংকারের লেশমাত্রও থাকতে পারবে 
না। মুফতী রুহুল আমীন যশোরী 
(রহ.) ছিলেন এমন একজন মুরীদ 
যিনি নিজের সত্তাকে আপন পীরের 
হাতে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে 
দিয়েছিলেন । তিনি বায়আত 
হয়েছিলেন সমকালীন বাংলাদেশের 


সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম 
(রহ.)-এর কাছে। তার ইন্তিকালের 
পর তারই সুযোগ্য সাহেবজাদা ও 
খলীফা চরমোনাইয়ের বর্তমান পীর 
সাহেব মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ 
রেজাউল করীম সাহেবের হাতে । তিনি 
চরমোনাইয়ের সাথে আধ্যাত্মিক 
সম্পর্ক গড়ে তুলেন । তার কয়েকজন 
ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলে 
জানা গেছে, মুফতী রুহুল আমীন 
ষযোরী রেহ.) প্রায় প্রতি বছর 
বরিশালের এতিহাসিক চরমোনাই 
মাহফিলে অংশগ্রহণ করতেন। 
চরমোনাই মাহফিলে আলেমদের জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হলেও তিনি 
কখনো সেখানকার সুযোগ-সুবিধা 
গ্রহণ করেননি । বরং নীরবে-নিভূতে 
সাধারণ মুসলমানদের সাথে মিলিমিশে 
একাকার হয়ে মওলার মুহাববতে 
মা'রিফাতের অকুল পাথারে মগ্ন হয়ে 
পড়ে থাকতেন মাঠের এককোণে । 
আল্লাহু আকবর | নৈতিক অবক্ষয়ের এ 
যুগে একি কল্পনাও করা যায়? নিজে 
একজন খ্যাতিমান আলেমে দীন, 
অসংখ্য কালজয়ী গ্রন্থের সফল রচয়িতা 
হয়েও নিজেরই সমবয়সী একজন 
পীরের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, 
মাহফিলে অংশগ্রহণ, সেখানেও 
নিজেকে লুকানোর কী অপরিমেয় 
প্রচেষ্টা! ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের কত 
উচ্চস্তরে তার অবস্থান । সুবহানাল্লাহ । 


আদর্শ শিক্ষক 

মুফতী রুহুল আমীন যশোরী রেহ.) 
লেখক হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত হলেও 
তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক 
নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ শিক্ষক । ছাত্রদের 
সাথে তার আচরণ ছিলো পিতৃসুলভ | 
শিক্ষক হিসেবে মাওলানা যশোরীর 
কলামিস্ট, সাংবাদিক ও তরুণ আলেম 
জহির উদ্দীন বাবর বলেন, তিনি 
ছিলেন পুরোদস্তুর ছাত্রবান্ধব শিক্ষক । 


অন্যতম আধ্যাত্িক রাহবার 


তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার 


চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেব 


শিক্ষকতার যখন এক যুগ পূর্তি হয় 
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তখন তার ছাত্ররা শিক্ষকতার যুগপূর্তি 


অবস্থানকালে ইন্তিকাল করেছেন । ২৮ 


সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের 


অনুষ্ঠান উদ্যাপন কর । বর্তমানে কি 
এটা কল্পনা করাও সম্ভব? 


নভেম্বর ২০১৪ তেক্রবার) দিবাগত 


অবতারণা ঘটে । মাদরাসার ছাত্র- 


রাত ২ ঘটিকার সময়। তার মৃত্যুর 


শিক্ষকদের দুআ-মাগফিরাত ও এক 


মিডিয়া ব্যক্তিত্ব গাজী সানাউল্লাহ 


প্রত্যক্ষদর্শী মাওলানা হাসিবূর রহমান 


বলেন, তার মতো শিক্ষকের দেখা 


বর্ণনা করেন, রাত আনুমানিক আড়াই 


নজর দেখার পর তীাকে যশোরের 
গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 


পাওয়া বর্তমানে সত্যিই দুঙ্ধর। তার 


ঘটিকা । [না (চরমোনাই 


ধমক-চোখ রাঙানির মাঝেও একটা 


মাহফিলের নিরাপত্তারক্ষায় নিয়োজিত 


ম্নেহ এবং প্রীতি ছিল । তার শিক্ষাদান 
পদ্ধতি ছিল অভিনব এবং অত্যন্ত 


মাহফিল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব প্রশিক্ষিত 


পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা 


হয়। 
প্রিয় পাঠক! লাখ লাখ মুসন্ীর 


স্বেচ্চাসেবক বাহিনী)-এর ইকরাম ও 


অংশগ্রহণে জানাযার নামায, সেখানে 


চমৎকার | ক্লাসের সবচেয়ে ধীমান 


মাহফুজ ভাইসহ প্রায় ১০ কি ১২ 


ছাত্রটি যেমন তার ক্লাস থেকে উপকৃত 


জনের একটা চৌকস টিম পুরো মাঠ 


হতো, তেমনি অপেক্ষমান দুর্বল 
৬ তার ক্লাস থেকে সমানভাবে 

উপকৃত হতো । ছাত্রদের যেকোনো 
দুঃখ-দুদর্শায় এগিয়ে আসতেন । 
হুযুরের কাছে ছাত্রদের ভীড় লেগেই 


চষে বেড়াচ্ছিলাম | স্টেইজে যাওয়ার 
রোডে কিছু মানুষের জটলা দেখে 
এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি 
হয়েছে? একজন এগিয়ে এসে বলল, 
জামিয়া রহমানিয়ার সিনিয়র শিক্ষক 


থাকতো | সাধারণত কোনো শিক্ষক না 
থাকলে যেখানে ছাত্ররা খুশি হয়, 
সেখানে তিনি না থাকলে ছাত্ররা বিমর্ষ 


মুফতী রুহুল আমীন যশোরী অসুস্থ 
হয়ে পড়েছেন, মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 


হয়ে যেতো | আমার বিশ্বাস করতে হষ্ট 
হচ্ছে যে, তিনি আজ আমাদের মাঝে 
নেই । তীর মুখে স্মিথ হাসি লেগেই 
থাকতো । তার আরেকটি বড় গুণ 
আমাকে বিস্মিত করতো, তা হচ্ছে 


আমরা তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে 
গিয়ে দেখি, ততক্ষণে তিনি মহান 
আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে 
চলে গেছেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না 
ইলায়হি রাজিউন | থাকিয়ে দেখলাম, 


তার কর্মচঞ্চলতা | কখনো 


নিথর দেহের মায়াবী চেহারা থেকে 


রহমানিয়ায়, কখনো মারকাষুল 
ইসলামীতে, আবার কখনো নিজ 
মসজিদে | মাদরাসার দরসে, লেখার 
টেবিলে কিংবা বাইতুল্লাহর 
মুসাফিরদের খেদমতেও । ২০০৫ 
সালের এক ঘটনা মনে পড়ছে। 
রহমানিয়ার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় 
হুযুরের একান্ত প্রচেষ্টায় একটি মসজিদ 
প্রতিষ্ঠা করা হয় । সে মসজিদের মাটি 
কেটেছিলাম আমরা | তিনি সারাদিন 
আমাদের সাথে কাজ করেছেন । 


অন্তীম সায়াহে 
আল্লাহর প্রিয় বান্দারেদ প্রতিটি কাজ- 
কর্মই অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হয় । 


নূরের দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে । 


জানাযা 
তিন দিনব্যাপী চরমোনাইয়ের 
মাহফিলের শেষ দিন, সকালে পীর 
সাহেব চরমোনাইয়ের শেষ বয়ানের 
পরই আখেরি মুনাজাতের মধ্য দিয়ে 
শেষ হবে মাহফিলের । ফজরের 
নামাযের পর পীর সাহেব চরমোনাই 
ঘোষণা দিলেন, “একজন বুযুর্গ 
আলেমের জানাযা হবে । মুফতী রুহুল 
আমীন যশোরী ইন্তিকাল করেছেন ।' 
বাদ ফজর চরমোনাইতে আখেরি 
মুনাজতপূর্ব বয়ানের আগে তার 
নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় | কয়েক 


তাদের মৃত্যু থেকেও অনেক শেখার 


লাখ মুসল্লীর জমায়েতে নামাযে 


ব্যাপার থাকে । তেমনি মুফতী রুহুল 


ইমামতি করেন চরমোনাইয়ের পীর 


আমীন যশোরী (রহ.)-এর মৃত্যু 
থেকেও আমাদের শেখার আছে অনেক 
কিছু। তিনি বরিশালের এঁতিহাসিক 
চরমোনাইয়ের এবারের মাহফিলে 


সাহেব হরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ 
মুহাম্মদ রেজাউল করীম (দো. বা.) 
এর পর তাকে তার দীর্ঘদিনের কর্মস্থল 
জামিয়া রহমানিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় । 


আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা থাকার 
মধ্যে কোনো সন্দেহ কিংবা সংশয় 
নেই। এটিই কি খোস কিসমত! 
এটাকেই কি বলে সৌভাগ্য । এমন 
পরমাকাজিিত মৃত্যু ক'জনেরইবা 
ভাগ্যে থাকে? এভাবেই ঝরে গেল 
আমাদের বর্ণিল আকাশের এক দীপিত 
তারকা, ইসলামি সাহিত্যের এক 
লড়াকু যোদ্ধা। আমাদের সামনের 
খোলা পথে ঘোর অমানিশার হাতছানি, 
এক এক করে নিভে যাচ্ছে প্রদীপ, 
পরপারের যাত্রীদের কাফেলা হচ্ছে 
ভারী । যারা বিদায় হয়ে যাচ্ছেন 


সন্তান-সন্ততি 

মুফতী যশোরী (রহ.) ৩ মেয়ে ও ১ 
ছেলে সন্তানের জনক ছিলেন । ৩ 
মেয়ের সবাই হাফেযায়ে কুরআন । 
সবার ছোট ছেলে বিনইয়ামীন । তণার 
বয়স ৯। সে ৭ পারা কুরআন হিফয 
করছে । আমরা তাদের উত্তরোত্তর 
উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। 
পরিশেষে, হে আন্মাহ! হে মহিমহিম! 
আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের উচ্চাসনে সমাসীন 
করুন । আপনারই এক প্রিয় বান্দা ড. 
ইকবালের ভাষায় বলবো: 

আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির 
করে বর্ষণ, 

সেই ঘরের যেন যতন করে চিরকাল 
সবুজের আবরণ । 

আমরা মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও 
আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি । 
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শি 
তিনি একজন ইহুদি নারী | জীবনের 
নানা বাধা-বিঘ্নতায় ছিলেন কিছুটা 


আযানের মধুর ধবনিতে 


ইসলামের ছায়াতলে এক 


ইহুদি নারী 


সেখানে তাদের নাম পরিবর্তন করে 


টাইপের ছিলাম না। আমি কেবলই 


এবং তাদের এতিহ্যকে অনেকটা দূরে 


ক্লান্ত । শান্তির সন্ধানে ছুটেছেন দেশ- 
দেশান্তরে । অবশেষে আজানের মধুর 


অসন্তুষ্ট ছিলাম । আমি বাড়িতে 


সরিয়ে রাখে । আমি আমার বাবা-মা 


কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এই 


থেকে ভিন্ন ছিলাম । আমি আমার 


ধ্বনি তার মনে আনে পরিপূর্ণ শাস্তি 


কারণে আমি ১৭ বছর বয়সে বাড়ি 


ইহুদি বিশ্বাসকেই গ্রহণ করি কিন্তু 


খুঁজে পান ইসলামের পরশ । না, তাকে 


আমি তখনও কিছু একটার সন্ধানে 


ইসলাম গ্রহণে কেউ বাধ্য করেনি 


ছিলাম । আমি জানি না সেটা কি। 


হিজাব পরতেও তাকে বাধ্য করা 
হয়নি। তিনি নিজেই এটি বেছে 
নিয়েছেন । তিনি হলেন সান্দ্রা নাউয়ি 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি 


যখন আমার অনুসন্ধান শেষ, সান্দ্রা 
তখন আর নেই । সান্দ্রার স্থান দখল 
করে হয় সালমা । ইনুদি ধর্ম থেকে 
ইসলাম গ্রহণ করার সময় আমি সালমা 


সান্দ্রার মুখেই শুনুনু ইসলামের পথে 
তার যাত্রার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা: আমার 
জীবনে সবসময়ই কিছু একটার অভাব 


নামটি বেছে নেই। কেননা সালমা 
(উম্মে সালমা) ছিলেন মহানবী (সা.)- 
এর স্ত্রীদের একজন এবং তিনি ছিলেন 


অনুভব করতাম । আমি ধর্মের অর্থ 


খুঁজতে সচেষ্ট হই, কিন্ত সব ভুল 
জায়গায় এবং সব ভুল উপায়ে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইউরোপ 
অনেকটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় । 


প্রতিপালক । তিনি ছিলেন এমন 
একজন নারী সবাইকে 
দেখাশোনা করতেন এবং এটি আমার 


নিজের নামের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ । অনেকটা 


কেননা আমি আমার সান্দ্রা নামের অর্থ 


যুদ্ধের সময় আমার পরিবার লুকিয়ে 


অনুসন্ধান করে জেনেছি, সান্দ্রা মানে 


ছিল । আমার পিতামহকে বন্দী করার 
পর তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। 
এই সময় আমার মা তার পিতাকে 
হারান । 

১৯৫৭ সালে আমার বাবা-মা জার্মানির 
ম্যানহেইম থেকে কানাডায় চলে যায় । 
আমার বাবা-মা ইহুদি এবং ইহুদি 
পরিবারেই আমার জন্ম । যুদ্ধের পর 
আমার বাবা-মা উভয় বেশ তিক্ত ছিল 
এবং অনেকটা বাধ্য হয়েই নতুন দেশে 
একটি নতুন জীবন শুরু করতে চেষ্টা 
করে । তারা কানাডায় কানাডিয়ানদের 
মতো হতে কঠোর চেষ্টা করে । তারা 


মানবজাতির সাহায্যকারী । 
ইসলামে প্রথম পরিচয় 


সম্ভবত আমার যখন ১৩ বছর বয়স, 
তখন ক্যাট স্টিভেস নামে এক 
লোকের কথা জানতে পারি যিনি 
ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল এবং যিনি 
এখন ইউসুফ ইসলাম নামে পরিচিত । 
আমাকে তার এই বিষয়টি মুগ্ধ করে 
এবং তখন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে 


জন্য বেশ চ্যালেপ্রিং । আমি বিদ্রোহী 


ত্যাগ করি । 
২০০১ সালে আমি এক মাতাল 
ড্রাইভারের আঘাতের শিকার হই। 
তার আঘাতের কারণে আমাকে 
পুনরায় হাটতে শিখতে হয়। এই 
মাতাল ড্রাইভার আমার গাড়িতে 
আঘাত হানে । তার আঘাতে আমার 
গাড়ি বাতাসের সাথে উড়তে থাকে 
আমি আমার জীবনের আশা ছেড়েই 


আমার বাকি জীবনে কি করতে চাচ্ছি 
আমার জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং 
পয়েন্ট হচ্ছে আমার মায়ের ক্যান্সারে 
আক্রান্ত হওয়া এবং ২০০৫ সালে তার 
মৃত্যু এবং এই সমস্ত ঘটনা আমাকে 
ইসলামের প্রতি ধাবিত করে । 


আযানের মধুর ধ্বনি 

২০০৫ সালে আমি ভারত যাই | এটি 
ছিল আমার মায়ের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ 
পর । আমি যখন সেখানে যাই তখন 
ছিল রামাযান মাস | সেখানে প্রথম 
রাতে আমি ঘুমোতে যাই । ভোর ৫ 
টায় আযানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে 
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যায়। আযানের শব্দের বিশাল শক্তি 


আমি বলতে চাচ্ছি, এটি বলার আমার 


আমাকে মুগ্ধ করে । আমি আসলে 


কোনো উপায় ছিল না যে, আমি 


কিছুটা আতম্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমি 
জানালার কাছে গিয়ে দীড়িয়ে থাকি । 
দূর থেকে ভেসে আসা এ আযান 
আমার মনে পরিপূর্ণ সুখ, শান্তি ও 
একাগ্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে । আমি 
আনন্দে কেদে ফেলি । আমার এই 
কানা ছিল বিশ্বাসের কানা । 


ইহুদিধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়ে 
গেছি। 


হিজাব পরিধান 

আমি প্রথম যখন হিজাব পরতে শুরু 
করি, প্রথম চার সপ্তাহ ভয়ঙ্কর স্নায়বিক 
দুর্বলতায় ভুগতাম | আমার কথা এবং 
চিন্তা সম্পর্কে অন্যদের প্রতিক্রিয়া কি 
হবে এটি ভেবেই স্লায়ুবিক অস্বস্তিতে 


এক ইমামের দ্বারস্থ হই । তার নিকট 
গেলে তিনি আমাকে এই সম্পকে 
ধারণা দেন। তিনি আমাকে বলেন, 


ভুগতাম | কিন্তু প্রথম এই চার সপ্তাহ 
পরেই স্বস্তিবোধ করি । হিজাবের প্রতি 
মানুষের প্রতিক্রিয়ায় আমি ক্রমাগত 
বিস্মিত হয়েছি। সমস্যাটি হল উত্তর 


“কালেমা শাহাদাত হচ্ছে ইসলামের 
একটি ঘোষণা । এটি কেবল একটি 


আমেরিকার মানুষেরা হিজাব পরিহিত 
নারীকে নিপীড়িত এবং পরাধীন 


স্বীকৃতি । এটি হল তাই যা আপনি 


হিসেবে মনে করেন। হয়তো কিছু 


বিশ্বাস করেন । আপনি ইসলামের প্রতি 
আপনার বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন এবং 


দেশে কিংবা কিছু শাসনব্যবস্থায় এটি 
সত্য হতে পাণ্ডে, কিন্তু কানাডার জন্য 


আপনাকে নিম্নলিখিত দুটি বাক্য 
বলতে হবে যা সাক্ষ্য হিসেবে বহন 
করবে । আর তা হল, আমি সাক্ষ্য 


নয়। এখানে আমাদের পছন্দের 
স্বাধীনতা রয়েছে এবং আমি এটিই 
বেছে নিয়েছি। 


দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো 
উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য 


আমি মনে করি, তারা যাই মনে করুক 
না কেন নারীদের শরীর ঢেকে রাখতে 


দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার 
রাসূল । 
বিন্দুমাত্র বিলম্ম না করে আমরা এটি 


হিজাব পরিধান করা অতিজরুরি 
পবিত্র কুরআনেও তাই বলা হয়েছে । 
হিজাব পরে আমি সত্যিই স্বস্তি অনুভব 


করতে অগ্রসর হলাম এবং সর্বশক্তিমান 


করি । আমি আনন্দিত এটি পরে 


আল্লাহ নিকট তার আশীর্বাদ, চাইলাম 


এখন তো হিজাব ছাড়া বাইরে 


এবং সেই_ আনন্দের মুহূর্তে আমরা 


জনসম্মুখে যাওয়ার কথা কল্পনাও 


সবাই সাক্ষী হলাম । আমি ইমামের 


করতে পারি না। প্রথমবারের মতো 


সাথে সাথে বললাম, আশহাদু আল্লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আনা 


আমি যখন হিজাব পরে আমার 
কর্মস্থলে যাই, তখন আমি সামান্য 


মুহাম্মাদন আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তিনি 


নার্ভাস ছিলাম । আমি শহরের 


আমাকে এর অর্থ করে শোনালেন, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 
আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি 
আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) তার বান্দা ও রাসূল । 


কেন্দ্রস্থলে একটি লিগ্যাল ফার্মে আইনি 
সহকারী হিসেবে কাজ করছি । সুতরাং 
পোশাকের ব্যাপারে সামান্য 
রক্ষণশীলতার বিষয় রয়েছে । 

আমি আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে 


আমার শাহাদা পাঠের পর তিনি 


যে অভ্যর্থনা পেয়েছি তা অধিকাং 


আমাকে অভিনন্দন জানান । তিনি 
বললেন, 'জাযাকাল্লাহ _ খায়রান । 
আল্লাহ আকবর, আলহামদুলিল্লাহ । 

আমার ইসলাম গ্রহণের এই কথা 
আমার পরিবার এবং বন্ধুদের মাঝে 


ক্ষেত্রেই ছিল মধুর । তবে কেউ কেউ 
মুখে ভেংচি কাটত, কেউ আবার 
কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে 'তাকিয়ে থাকত 
এবং আমার অনেক সহকর্মী আমার 
ডেক্ষের পাশ দিয়ে যেতে সঙ্কোচবোধ 


বলাটা একটু কষ্টকর ব্যাপারই ছিল। 


করত । দুঃখের বিষয় হল, আমার 


সবচেয়ে খারাপ এক অভিজ্ঞতা হয়েছে 
যা আমি মুসলিম সম্প্রদায় থেকে 
পেয়েছি । এক শুক্রবার আমি জুমার 
নামাযের জন্য বের হই । পথিমধ্যে 
আমার ফোন বেজে ওঠে এবং এটি 
ছিল একজন মুসলিম মহিলার ফোন । 

তিনি আমাকে বলেন, “আপনি এখনও 
হিজাব পরেন? আমি তাকে উত্তরে 
বললাম, হ্যা” এবং তিনি আমাকে 
বললেন, “ও আচ্ছা, আমার সব বন্ধুরা 
তো হতবাক কেমন করে এক শ্বেতাঙ্গ 
মেয়ে মুসলিম হওয়ার ভান করছে ।' 
তাদের এই ধরনের মন্তব্য আমার 
হৃদয়ে আঘাত করে । এই কারণে যে 
আমি কোনো ভান করছি না । 

আমি উত্তর আমেরিকান হওয়ার 
কারণে লোকজন সবসময় এমনটি মনে 
করে থাকে এবং তারা মনে করে, 
আমি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে 
রাজনীতিক ব্বিতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করছি । কিন্তু আমি মনে করি ব্বিতকর 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেয়েও বড় কথা 
হল আমি কে । আমি একজন মুসলিম 
এবং আমি হিজাব পরিধানকেই বেছে 
নিয়েছি । এখানে একটি মিথ প্রচলিত 
আছে আর তা হল লোকজন নিশ্চিত 
ধরে নেয় যে, উত্তর 

মহিলাদের মধ্য যারা ইসলামে রমানত 
রিত হয়েছে, তারা সবাই বিবাহিতা, 
তিনি অবশ্যই এটি করেছেন তার 
স্বামীর জন্যই | যথেষ্ট বিস্ময়কর, কিন্তু 


অনেক পূর্ব থেকেই হিজাব পরছি। 
আমার স্বামী শায়খ জামাল জাহাবী 
১৯৮০ সালে লেবানন থেকে কানাডায় 
আসেন। তিনি একটি ইসলামি 
কেন্দ্রের একজন ইমাম | আমি তার 
সম্্পকে জানতাম । আমার বাবার সঙ্গে 
এখনও পর্যন্ত হিজাব পরা অবস্থায় 
আমার দেখা হয়নি এবং এখনও পর্যন্ত 
আমার স্বামীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
হয়নি । আমরা একটি পরিবার হিসেবে 
বাবার কাছে যাচ্ছি। যদিও আমি 
কিছুটা নার্ভাস অনুভব করছি । 

সূত্র: অনইসলাম 
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হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুল্পাহ 


ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিতূদেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 


সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্িদুল মিলত হযরত আশরাফ আলী রহ. । তার ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত | 
বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃরপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুক্সোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 


তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 


থেকে জায়দ মোজাহের নদভী কর্তৃক সংকলিত (4,++৫৮-/5) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদের্শনব 


পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 


নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি ॥ অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্বয়ক) 


তরজমায়ে কুরআনের গুরুত্ব 
সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কালাম 
কতোইনা বিশুদ্ধ এবং 
সাহিত্যালঙ্কারসমৃদ্ধ! এমন হওয়াটা 
স্বাভাবিক | কারণ “রাজার কথা তো 
কথার রাজা” হবেই । সুতরাং এখান 
থেকে একটা কথা বুঝতে হবে, তা 
হলো- যেহেতু কুরআনের ভাষাশৈলী 
বাদশাসুলভ ও রাজাশোভন, তাই তার 
অনুবাদও হতে সেরকম বাদশাসুলভ ও 
রাজাশোভন | বাজারি ভাষারীতি ও 
সর্বসাধারণসুলভ প্রকাশভঙ্গি দিয়ে 
কুরআনের অনুবাদ করা উচিত নয় । 


আজকাল কিছু অনুবাদ বের হয়েছে 
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, যাতে রাজাশোভন 
ভাষাশৈলীর প্রতি লক্ষ রাখা হয় নি। 
সব অনুবাদক আসলেই কুরআনের 
উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে নি। 
তারা তো চাই শুধু বিক্রির মুনাফা ও 
বাজারের কাটতি । তারা মনে করে, 
মানুষ পরিভাষানুকুল প্রকাশরীতি (% 
১১৮) পসন্দ করে, তাই তারা এ 
রীতির এমন পেছনে পড়েছে যে, 
কুরআন মজীদের মূল মেজাজটা পর্যন্ত 
ভুলে গিয়েছে ১ 


কুরআন ও তরজমা 


বে 


“ইতমীনান” (১৮:.৮।) আরবি শব্দ, যার 
অর্থ প্রশান্তি, নিশ্িন্ততা । এটি 
সমার্থক নয়। তবে উর্দু ভাষায় 
ইতমীনান ইয়াকীন অর্থে ব্যবহৃত হয় । 
তাই কুরআন মজীদের অনুবাদে 
(৩০৮৮) শব্দের অর্থ ইয়াকীন করা 
ঠিক হবে না। 

আজকাল তো বহু অনুবাদ এমন বের 
হয়েছে, যেগুলোতে শব্দের সূক্ষ্ম 
পার্থক্যগুলির প্রতি মোটেও লক্ষ রাখা 
হয়নি । তাই যে কারও কুরআনের 
অনুবাদ না পড়া উচিত । কুরআনের 
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অনুবাদ করা ও পড়ায় বহু জ্ঞানের 
প্রয়োজন । 


আগে ডেপুটি নজীর আহমদ সাহেবের 
কুরআন তরজমা বের হয়েছে । তার 


একসময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে 
বলল, আগে আপনি ($36%2 


“সাবাক'-এর অর্থ অগ্রসর হওয়া আর 
ইইস্তিবাক'-এর অর্থ হলো 


তরজমা পরিভাষানুকুল প্রকাশ- 
রীতিসম্পন্ন (৮) হওয়ার কারণে 


8৬১) আয়াতের অর্থ করুন, তারপর 
আমি কিছু প্রশ্ন করব। সে মনে 
করেছিল, আমি অর্থ করব "গুমরাহ' 
তথা পথভ্রষ্ট শব্দ দিয়ে । গুমরাহ শব্দটি 
ফার্সী ভাষায় একটু ব্যাপক । কোনো 
বিষয়ে অনবগত ব্যক্তিকেও গুমরাহ 
বলে, আবার পথভ্রষ্টকেও গুমরাহ 
বলে । কিন্তু উর্দূ ভাষায় গুমরাহ বলে 
যে ইচ্ছা করে সঠিক পথ থেকে সরে 
গিয়েছে, তাকে । কোনো অনুবাদকে 
হয়েতো (৩ $) শব্দের অর্থ গুমরাহ 
তথা পথভ্রষ্ট করেছে, সে জন্য তার 
মনে প্রশ্ন জেগেছে । যাই হোক, আমি 
বললাম, শুন, আয়াতের অর্থ হলো: 
আল্লাহ তাআলা তাকে অনবগত 
পেয়েছিলেন, অতঃপর তাকে অবগত 
করলেন। এ অর্থ শুনে লোকটি 
একেবারে চুপ হয়ে গেল । 

এজন্যই আমি বলি, কুরআন বোঝার 
জন্য বহু জ্ঞানের প্রয়োজন | কুরআনের 
অনুবাদ অধ্যয়ন করার জন্য কাশৃশাফ 
তাফসীরপগ্রন্থের লেখক চৌদ্দটি জ্ঞান 
অপরিহার্য বলে জানিয়েছেন । আমি 
কোনো এক জায়গায় দেখিয়েছিলাম, 
নাহু না জানলে কুরআনের অনুবাদে 
অমুক ভুল করবে, অমুক জ্ঞান থাকলে 
অমুক ভুল করবে ... ইত্যাদি । আমি 
তখন খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
করেছিলাম যে, কুরআনের অনুবাদের 
জন্য কতো জ্ঞানের প্রয়োজন । 
কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে আজকাল 
প্রত্যেকে নিজেকে মুজতাহিদ" মনে 
করে ।২ 


একটি জরুরি নির্দেশনা 

কুরআনের শান-মানের প্রতি খুব লক্ষ 
রাখতে হবে। তরজমার ভাষাশৈলী 
বাজারি না হয়ে বাদশাসুলভ বা 
জদ্রজনোচিত হতে হবে | এই কিছুদিন 


মানুষ খুব ভক্ত হয়েছে । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, তার তরজমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
মারাত্বক ধরনের ভুল তো আছেই, 
উপরন্তু পরিভাষানুকুল প্রকাশ-রীতির 
অনুসরণ বেশি করতে গিয়ে তিনি 
বাজারি ভাষাশৈলী-ই অবলম্বন করে 
ফেলেছেন; ভদ্রজনোচিত বা 
বাদশাসুলভ ভাষারীতি নয় । 

দেখুন, তিনি কুরআন মজীদের একটি 
শব্দ (৩০১০)-এর তরজমা করেছেন 


(-/1/,/৯-%) (বাংলায় যার অর্থ 
করলে দাড়ায়, অন্ধকারে হাতড়ানো/ 
গুতাণ্ততি করা।) এ তরজমা 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে 
ভাষাশৈলীটা হয়েছে একেবারে গ্রাম্য, 
এমনকি  নষ্টান্রষ্টা. মহিলাদের 
ভাষারীতি | (অনু: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ) 
মনে রাখা উচিৎ, যার কাজ তাকে 
সাজে; অন্যকে নয় । কুরআন মজীদের 
অনুবাদের জন্য আলেমদের অভিরুচি 
যুৎসই । আল্লাহর কিতাবের মূল বর্ণনা- 
আঙ্গিকে যেমন রাজকীয় ভাববর্ষণ হয় 
তেমনি এর তরজমাতেও অনুরূপ 
ভাবের আবেশ ছড়ানো থাকে ৷ ভাষা 
প্রয়োগে ত্রিমতা, ভান-ভণিতা, 
আদিখ্যেতা কিংবা ন্যাকামো থাকতে 
পারবে না। যখন তা পঠিত হবে- 
শ্রোতাদের ইন্দ্রিয় অনুভব করবে, যেন 
জনগণের উদ্দেশে ফরমান 
বিঘোষিত হচ্ছে। এর কোনো শব্দ 
রাজকীয় সমীহবোধের বিপরীত হবে 
না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, 
কুরআন মজীদের তরজমা এরূপ হতে 
পারবে না যে, -৩৬৫১$৫$৮-এর অর্থ 
করা হলো-আমরা কাবাডি খেলতে 
শুরু করেছিলাম ।' অথচ শব্দটি খুবই 
সুক্ম ও সংবেদনশীল | তাছাড়া উক্ত 
অর্থটি খোদ অভিধানেরও পরিপন্থী । 


প্রতিযোগিতায় অন্যকে পেছনে ফেলে 
এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে দৌড় 
অন্যকথায় দৌড়ের প্রতিযোগিতা 


করা । কিন্তু কাবাডি প্রতিযোগিতার 
দৌড় নয়; তা ছাড়া এটা অযৌক্তিকও 
বটে । কেননা কাবাডি খেলায় 


খেলোয়াড়দের জিনিসপত্র সংরক্ষক 
চোখের আড়াল হবার কথা নয় যে, 
অজুহাত ধোপে টেকবে! ধরে নিন এটা 
ঠিক অনুবাদ । আসল কথা হলো, 
আরবি ভাষা জানা থাকলেই তরজমা 
করা যায় না। কুরআনের তরজমার 
জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান থাকা 
জরুরি ৷ সাধারণ মানুষ তো নতুনত্ 
দেখেই ঝুঁকে পড়ে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার 
তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন 
অনুবাদক নিজেও পথ হারিয়ে ফেলেন 
অন্যদের বিভ্রান্ত করে থাকেন । কেউ 
কেউ সন্তানকে কুরআনের কেবল 
শাব্দিক পাঠ শিখিয়ে যখন দেখেন তার 
সন্তান সুন্দর আওয়াজে কুরআন 
তিলাওয়াত করে যাচ্ছে-এতেই তিনি 
খুশিতে গদগদ হয়ে ওঠেন যে, বাহ্‌ সে 
একেবারে তোতা পাখির মতো হুবহু 
রপ্ত করে ফেলেছে । মনে রাখা দরকার 
সে তোতা পাখিই হয়ে থাকবে মানুষ 
হতে পারবে না। কারণ মানুষ হয় 
জ্ঞানার্জনে ৷ স্রেফ শব্দের নাম জ্ঞান 
নয়। 
বন্ধুরা! সন্তানকে মানুষ করো! 
এমনভাবে জ্ঞান শিক্ষা দাও যে, শব্দের 
মর্ম যেমন উদ্ধার করতে পারবে সমান্ত 
রালে ভুল-শুদ্ধের তফাত্টুকু ধরতে 
পারে। তবেই কেবল নিজ আর 
অপরকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে 
পারবে । কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা তো 
মানুষের চিন্তার জগৎ থেকেই দূরে 
সরে গেছে। সাধারণ মানুষের মনে 
প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সারাজীবন যদি 
এ বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয় তাহলে 
বাড়ই (কাঠ মিস্ত্রি তো আর বাড়ই 


৪৮৮ শব্দটি 9২, থেকে উৎসারিত । 


থাকবে না কামারকে কামার থাকতে 


ফেব্রুয়ারি'১৫ _______লললল্।। আত্তার্তহীদ ৩২ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


হবে না! তাহলে (পড়াশোনা ছাড়া) 
পৃথিবীর অন্যান্য কাজ চলবে কি করে 
? জীবিকার উপায় হবে কী ? এ প্রশ্নের 
উত্তর হলো সবাইকে তো আর বলা 
হচ্ছে না! “অনুবাদক আলেম" হয়ে 
যাও, আরবিতেই পূর্ণতা অর্জন করো! 
বরং বলা হয়েছে প্রয়োজনমাফিক দীনি 
ইলম অর্জন করে নাও । আর শেখার 
পদ্ধতি তো ক্ষেত্র ও ব্যক্তিভেদে 
অবশ্যই আলাদা । যার জন্য যে পন্থায় 
সহজ হয়- আরবিতে পারলে আরবি 
আর সম্ভব না হলে উর্দুতে সহজ-সরল 
ভাষায় পুস্তিকা রয়েছে; তা পড়ো ১ 
(অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ) 
উর্দু ও আরবির 
ভাষাভঙ্গির মাঝে পার্থক্য 
কিছু শব্দ আরবি অভিধান মতে কোনো 
উর্দু ভাষায় এ অর্থ সুস্পষ্টভাবে 
বোঝায় । ফলে এরকম শব্দ কুরআনে 
দেখে কিছু অজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন 
জেগেছে যে, কুরআনেও তো 
হন করা হয়েছে । যেমন (৩5 
৪৬১$$) আয়াতে (6 $) শব্দটি 
নিন লানেপোি | 


আয়াতে (5১) শব্দ দেখে কোনো 


উ্দভাী যদি বলে, কুরআনে অমার্জিত 
শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলে সেটি 
কোনোদিনও গ্রহণযোগ্য হবে না। 
কেননা, সেটি আরবি ভাষাভঙ্গির 
আলোকে তো অমার্জিত নয়। 
তোমাদের পরিভাষা ও অন্যদের 
পরিভাষার মধ্যকার পার্থক্যটা গুলিয়ে 
ফেললে চলবে না । এভাবে কুরআনের 
অন্যান্য শব্দ সম্পর্কেও একই কথা | 

নিছক অনুবাদ দেখলে (কুরআন 
মজীদের) এসব খুটিনাটি বিষয় স্পষ্ট 
হয় না। কেননা কুরআনের) 


আশ্রয় নেন আর আল্লাহ সেরা 
ধোকাদাতা'-এটা এ কারণেই 
আপত্তিকর যে, এতে আল্লাহকে 
নাউযুবিলাহ 'ধোকাবাজ' সাব্যস্ত করতে 
হয়। এখানে অনুবাদের ত্রুটির মুল 
জায়গাটি হলো উর্দু ভাষারীতির 
প্রচলিত ধারায় আরবি শব্দের তরজমা 
করা । যেহেতু উর্দূতে / শব্দটি ধোকা 
দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় যা একটি 
দোষনীয় আচরণের নাম | তিনি যদি 
আরবী ভাষারীতির মূল ধারাকে সামনে 
রেখে অনুবাদ করতেন তখন আপত্তির 


অবকাশ থাকত না । -/ শব্দটি সূক্ষ্ম বা 


অনুবাদপাঠ তো বলতে গেলে দুর্বলের 
কাধে দুর্বলের চড়ার মতো। 


কুটকৌশল বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়- 
যা কোনো দোষের বিষয় নয়- বরং 


অনুবাদপাঠক নিজের ভাষার স্বভাব 


এটা একটি পরিপক্তাসুলভ গুণ 


অনুযায়ী একটি শব্দের অর্থ বোঝে 


আয়াতের অনুবাদ এরূপ দাড়াল যে, 


কুরআনের ওপর প্রশ্ন করা শুরু করে 
দেয় । 
আমার কথার মতলব এ নয় যে, 
কুরআনের অনুবাদগ্ডলো বে-কার এবং 
সেগুলো পড়া না-জায়েয, বরং উদ্দেশ্য 


কাফেরগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে 
হত্যার উদ্দেশ্যে সূক্ষ্ম কৌশলের আশ্রয় 
নিল আর আল্লাহ তাকে রক্ষার জন্য 
পাল্টা কুটকৌশল গ্রহণ করলেন আর 
জলা কুশলী তার কৌশলের 


হলো, অনুবাদ পাঠ দ্বারা না কুরআনের 


মোকাবেলায় কারও কৌশল 


জ্ঞান অর্জন হয়, আর না 
অনুবাদপাঠককে বলা যায় আলেম । 


হতে পারে না । এই তরজমার বেলায় 
কোনো আপত্তি উঠে না। 


আলেম তো সে ব্যক্তি যে কুরআন 
বোঝে কুরআনের ভাষায় । 


কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, উক্ত 
কোনো শব্দ নেই | তবে প্রশ্নটা হয়েছে 
(৩ ৬) শব্দের অনুবাদ করতে না 
জানার কারণে । আজকাল যেহেতু 
অনুবাদের ওপরই মানুষ নির্ভর করছে, 
তাই তাদের প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক | 

ভাষায় ভাষায় পার্থক্যের কথা যে 
বলছিলাম, তার জন্য আরেকটা 
উদাহরণ দিচ্ছি। আরবিতে (৮৪১) 
শব্দের অর্থ নর, যা নারীর বিপরীত, 
আবার কখনো কখনো রূপকার্থে 
পুরুষাঙ্গকেও (১5১) বলা হয়। কিন্তু 
উর্দু ভাষায় (৮5১) শব্দটি পুরুষাঙ্গের 
জন্যই ব্যবহৃত হয়, নর বোঝাবার 
জন্য নয়। সুতরাং কুরআন মজীদের 
(৯৬:৪৫ ১-৩৮৮৩%)-এর মতো 


এ বক্তব্য তো শুধু কুরআনের সাথে 


একবার এক ভদ্রলোক আমার কাছে 


খাস নয়, বরং প্রতিটি গ্রন্থের জ্ঞান 
সম্পর্কে একই কথা ও বক্তব্য 
প্রযোজ্য । একটি বইয়ের মুল বিষয় ও 
মর্ম সে ভাষাতেই অর্জন করা যায়, যে 
ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে । নিছক 
অনুবাদ দেখে পুরো জ্ঞান অর্জন সম্ভব 
নয় ।১ (অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ) 


আরবি-উর্দুর অর্থগত তফাৎ 

কিন্তু আজকাল বিপুলসংখ্যক লোক এ 
ধরনের ভুলে জড়িয়ে আছে । যেমন_ 

80501 228152291 54922 
(এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর 
আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন । 
দা | আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম 
1) | 

যারা এর অনুবাদ এভাবে করেন যে, 
“তারা ধোকা দেয় আর আল্লাহ ধোকার 


আমাকে এ আয়াতের তরজমা বলে 
দিন! ৪৬১$$$$৫? । আমি বললাম, 
আয়াতটির তরজমা হলো- “আর 
আল্লাহ তাকে অনবগত পেয়েছেন পরে 
অবগত করেছেন ।' তিনি জবাব শুনে 
আমার চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
দেখছিলেন । আমি বললাম, আর কী 
কী জিজ্ঞাসার আছে, করুন! লোকটি 
বলল- আর তো কিছুই রইল না। 
জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি প্রত্যাশা 
ছিল আমি এখানে ৪ €ঠ “পথহারা, 
গোমরাহ ইত্যাদি তরজমা করব? 
অনেক তরজমা-্রন্থে এরূপ অনুবাদ 
করা হয়েছে বটে; এতে স্বাভাবিক 
কারণেই প্রশ্ন উঠেছে । কিন্তু তাদের 
ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ 
নেই। হতে পারে তখন 


ফেব্রুয়ারি১৫ _______ল্।। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


গোমরাহ/পথহারা ইত্যাদি অনবগত 


চান, সে তা তার অনুমতিক্রমে পৌছে 


অর্থেও ব্যবহৃত হতো । যেমনটি 
আরবিতে ৬১. একটি অর্থ আছে 
অনুপস্থিতি ও শূন্যতা | তাই হারানো 
বস্তকে £১-৮ বলা হয়, যার অর্থ 
নিখোজ | অনুরূপভাবে )৮-৮-এর অর্থ 
বে-খবর বা কোনো বিষয়ে 
ওয়াকেবহাল নন এমন ব্যক্তি । কিন্ত 
বর্তমানের উর্দু-ফার্সী প্রচলনে পরিবর্তন 
এসেছে এখন শব্দটির উদ্দেশ্য জেনে 
বুঝে ভুল ও বাকা পথের 
অনুগমনকারী | এখন বে-খবর অথবা 


দেবে । নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময় । 
এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক 
ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার 
আদেশক্রমে । আপনি জানতেন না, 
কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি 
একে করেছি নূর, যাদ্দারা আমি আমার 
বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ 
প্রদর্শন করি | নিশ্চয় আপনি সরল পথ 
প্রদর্শন করেন |” 

সুতরাং $১$৩৬৩৫/-এর উদ্দেশ্য 
হলো এই ৬১ ০-( আয়াতাংশে যা 


কোনো বিষয়ে অবগত নয় এমন ব্যক্তি 
বুঝতে গোমরাহ শব্দটির ব্যবহার হয় 
না। তাই ০৮০ শব্দটির অর্থ হিসেবে 


“গোমরাহ' শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে 
না। আর নবুওয়ত লাভের আগে 
পার্থিব কোনো বিষয়ে ওয়াকেবহাল না 
হওয়া নবীর জন্য দোষের বিষয় নয় । 
নবুওয়ত লাভের পর আল্লাহ তার 
কাছে জ্ঞানের যে ভাগ্তার উন্মুক্ত 
করেছেন তা নবুয়ওতের আগে তার 
অগোচরেই ছিল | যদিও তখনও গোটা 
পৃথিবীর জ্ঞানীদের চেয়েও অনেক 
বেশি জ্ঞানের সম্পদ তার কাছে ছিল । 
কিন্ত কুরআনের জ্ঞান ও বিধি-বিধান 
সম্পর্কে তো আগে ওয়াকেবহাল 
ছিলেন না। এটা তো নবৃওয়তের 
পরেই তিনি লাভ করেছেন। 
বিষয়টিকে মহান আল্লাহ অন্যত্র 
এভাবে উপস্থাপন করেছেন, 
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“কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় 
যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন । 
কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার 
অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত 
প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ যা 


ফেব্রুয়ারি'১৫ 


বুঝানো হয়েছে তেমনটিই | অর্থাৎ 


আল্লাহ তাআলাকর্তৃক শিক্ষা দানের 
পূর্বে তিনি এই জ্ঞান সম্পর্কে বে-খবর 
ছিলেন । এটি রাসূলুল্লাহ সো.)-এর 
জন্য কোনো ত্রুটি নয় বরং পূর্ণতা । 
কারণ এ ব্যাপারটি পরিক্ষার যে, 
আল্লাহকর্তৃক জ্ঞান দানের পূর্বে 
নবীগণও এ বিষয়ে কিছুই জানতে 
পারেন না। আর আল্লাহর দেওয়া 
গুণাবলি ছাড়া কোনো যোগ্যতাও 
তাদের থাকার কথা নয় । সুতরাং এমন 
বলাটি সমীচিন নয় যে, নবীগণের 
কোনো গুণাবলি ও যোগ্যতা ছিল না। 
এরূপ বলা শিষ্টচারের পরিপন্থী । কিন্তু 


আল্লাহর জন্য তো রাসুলের বিষয়ে 
এমন শিষ্টতারীতি অনুসরণ জরুরি 
নয়। তিনি পুরো মানবজাতির প্রধান 
এবং সকলের শ্রেষ্ঠ হলেও তো মহান 
আল্লাহর বান্দা-ই | তাই মহান আল্লাহ 
তাকে অনবগত, না ওয়াকেবহাল যে 
কোনো কিছুই বলতে পারেন। এ 
জাতীয় বাস্তবতা না বুঝতে পারার 
অক্ষমতা থেকেই কিন্তু $৩%$ 
৩৬১$-এর তরজমায় আপত্তি উঠেছে। 
লোকটি ও $৬-এর অনুবাদ গোমরাহ 
শব্দটি দেখে আপনি এর অর্থ 
ভেবেছেন আজকাল প্রচলিত অর্থে 
গোমরাহ বলতে যা বোঝানো হয়ে 
থাকে তাই। এ কারণে আমি বলে 
থাকি, সাধারণ লোকেরা তাফসীরে 


শ্রেয় । নইলে তরজমা দেখতে গিয়ে 
এমনসব প্রশ্ন তার জাগবে যার কোনো 
উত্তর সাধারণ লোকের কাছে নেই | যে 
৮৮৮ শব্দটি যখন আলাহর জন্য 
ব্যবহৃত হয়েছে কুরআনে শব্দটি দেখে 
অনেকে ভেবে বসেছেন যে, সমাজে 
আমরা যাদেরকে ধনী বলে থাকি 
আল্লাহর জন্য এখানে এরূপ গুণের 
কথা বলা হয়েছে, অথচ আরবিতে ৮৪ 
শব্দটির অর্থ হলো, যাকে কোনো 
বিষয়ে কারও সহযোগিতার কোনো-ই 
পরোয়া করতে হয় না ।৯ 

(অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ) 


১ খতবাতে হাকীম্বল উন্দত, খ. ৯, পৃ. ১৮ 

্ ই খ. ৮, পৃ. ৩৫৯ 

* খুতবাতে উম্মত, খ. ২৬, পৃ. 
২০৮ 


৪ খঁতবাতে হাকীমুল উম্মত, খ. ৪, পৃ. ৩৫- 
৩৬ 


 ধুঁতবাতে হাকীয়ুল উন্মত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

১ খতবাতে হাকীমুল উন্মত, খ.৫, পৃ. ২০৩ 

* আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৫৪ 

৮... আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা, 
৪২:৫১-৫২ 

৯ খুতবাতে হাকীমুল উন্মাত, খ. ১১, পৃ. ৪০৬ 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


গত পর্বে যা আলোচিত হয়েছে তা 


মুসলমানদের অবদানের কথাটাও তুলে 


ছিল ইসলামপূর্ব যুগের জ্যোতির্বিদ্যার 


ধরা ভালো মনে করছি। 


সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । এবার ইসলামের 
আলোচনা করা দরকার । এই যুগে 


বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের 
সদন্ত পদচারণা একটি এতিহাসিক 
সত্য ঘটনা । এর মাঝে চিকিৎসা- 


মুসলিম আর অমুসলিম সবার অবদান 
রয়েছে। তবে এই প্রবন্ধে 
মুসলমানদের অবদানটা একটু বেশি 
আলচনা করা হবে, তবে অমুসলিমদের 
অবদানের কথাও অস্বীকার করা হবে 


বিজ্ঞান (৬1০০1০109), রসায়ন 
(017617150-5), জ্যোতির্বিদ্যা 
(490:0100179), গণিত 
(18070108103), পদার্থ বিজ্ঞান 


(017551০5), দর্শন (10119901079), 


মৌলিক কিছু অবদান রয়েছে । তবে 
এখানে সববিষয়ে আলোচনার অবকাশ 
নেই। এ নিবন্ধটি যেহেতু মহাকাশ 
বিজ্ঞান নিয়ে লেখা আর 
মহাকাশবিজ্ঞানের সাথে জ্যোতির্ঞান 
আর পদার্থবিজ্ঞান ওৎপ্রোতভাবেই 
জড়িত তাই শুধু এই দুই বিষয়ে 
মুসলমানদেও অবদানের কথা এখানে 
তুলে ধরা হবে । 

পদার্থবিজ্ঞান (79105) হচ্ছে পদার্থ 
ও তার গতির বিজ্ঞান, যা গ্রীক 99515 
(ফুসিস-প্রকৃতি) এবং 9০০ঘথাঁ 
(ফুসিকে-প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান) 
থেকে এসেছে। অত্যন্ত বিমূর্তভাবে 
বলতে গেলে, পদার্থবিজ্ঞান হল সেই 
বিজ্ঞান যার লক্ষ্য আমাদের চারপাশের 
বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করা। এটি 
জ্ঞানের প্রাচীনতম শাখাগুলির একটি, 
যদিও পদার্থবিজ্ঞান বলতে বর্তমানে 
শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিপ্রবোত্তর কালে, 
যখন এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অনুসরণকারী একটি বিজ্ঞানে পরিণত 
হয়। তবে, এটির সবচেয়ে প্রাচীন 
উপশাখার আধুনিক নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান 
(50101001079) | প্রকৃতি নিয়ে 
গবেষণা মানুষের আদিমতম কাজের 
একটি, তবে তার আগে প্রকৃতি নিয়ে 
গবেষণার সাধারণ নাম ছিল প্রাকৃতিক 
দর্শন (৪1081 71110501219), 
যাকে ঠিক বিজ্ঞান বলা যায় না। 
মুসলমানরা পদার্থবিজ্ঞানের দুইটি 
শাখায় সবিশেষ অবদান রাখেন যার 
একটি সেই প্রাটীনকাল হতে চলে 


না। প্রসঙ্গক্রমে তাদের আলোচনাও 


ভূগোল (0০08:801)%), স্থাপত্য- 


আসবে | মুসলমানদের আলোচনাটা 


বিদ্যা (4১10019010০) এবং 


বেশি আসবে, কারণ আজকাল 


অনেকেই দাবি করেন যে, বিজ্ঞানে 
মুসলমানদের অবদান নেই । তাই 
মুসলমানদের অবদানের কথাটা তুলে 
ধরা তুলনামূলক বেশি দরকারি মনে 


হস্তলিখন-বিদ্যায় (09111519175) 
তাদের অবদানকে পাশ কাটিয়ে 
যাওয়ার কোনই অবকাশ নেই । এর 


আসা জ্যোতির্বিজ্ঞান (/১50:017017), 
আর অন্যটি একরকম মুসলমানদের 
হাতেই শুরু হওয়া আলোক-বিজ্ঞান 


(9100105) । 
প্রথমেই আলোকবিজ্ঞান দিয়েই শুরু 
সেক্ষেত্রে 


বাইরেও আইনশাস্ত্র (8), ইতিহাস 


করা যাক আর 


(7156019), সমাজবিজ্ঞান 


অবধারিতভাবে যার নাম এসে যায় 


(9০9০1010985), রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
(01101091 3০1০0০6), সমরবিজ্ঞান 
(1111815 90127০9) এবং প্রত্বতত্তে 


তিনি হলেন ইবনুল হায়সাম (10) 4১- 
178507910) | তবে তারও দেড় শতক 
আগে এক্ষেত্রে পথ চলা শুরু করেন 


(4১017901098) মুসলমানদের 


আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক 
_॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খি.)। 
দর্শনে বিশ্বজোড়া অবদান রাখা এই 
দার্শনিকের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 
অবদানের কথা আমরা আগেই 
জেনেছি । তিনিই সম্ভবত আলো এবং 
এর পেছনের বিজ্ঞান সম্পর্কে 
মুসলমানদের আগ্রহী করে তোলেন । 
আলো সম্পর্কে আ্যারিস্টটল এবং 
ইউর্লিডের আপাত বিপরীতধর্মী 
মতবাদের মাঝে তিনি সামঞ্জস্য আনার 
প্রচেষ্টা চালান । আ্যারিস্টটল বিশ্বাস 
করতেন, দেখার জন্য চোখ আর বস্তর 
মধ্যবর্তী স্বচ্ছ মাধ্যমটি আলোয় 
পরিপূর্ণ থাকতে হবে। অন্যদিকে, 
ইউক্লিড মনে কর তেন, চোখ হতে 
আলো গিয়ে কোন বস্তর ওপর পড়লেই 
দর্শন (৬1০৬) সম্ভব কিন্দী তার 
কিতাবুল সুয়াআাত (8০9০1 07 079 
7২৪5) গ্রন্থে এর সমাধান খোজার 
চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তিনি এসব 
ক্ষেত্রে পরীক্ষালন্ধ প্রমাণ ছাড়াই 
সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য পূর্ববর্তী 
বিজ্ঞানীদের সমালোচনাও করেন । 
কিন্দীর পরে অন্যেরাও এ বিষয়ে কিছু 
কিছু কাজ করেন, যদিও সেসবের 
হদিস পাওয়া যায় না। এ জন্য সেসব 
কাজে মৌলিকতার অভাব এবং ইবনুল 
হায়সামের আবির্ভাব এ দু'টোকেই 
দায়ী করা যায় । এদের মাঝেও আলী 
ইবনে সাহল রাববান আল-তাবারী 
(৯৪০-১০০০ খি.) উজ্জ্বল ব্যতিক্রম | 
গোলীয় দর্পণ (997508] 1৬101) 
এবং লেমসে (1979) আলোর 
গতিপথের ব্যাপারে তার কাজ 
রয়েছে। কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান হচ্ছে আলোর প্রতিসরণের 
দ্বিতীয় সূত্রের (99০01 [৪ 01 


1২০9800101) আবিষ্কার । ৯৮৪ 
খ্রিস্টাব্দে তিনি সূত্রটি প্রকাশ করেন যা, 
১৬২১ খিস্টান্দে ডাচ বিজ্ঞানী 


উইলবোর্ড ম্নেলীয়াস (৬11169010 


91701115; ১৫৮০-১৬২৬ খি.) এবং 


১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী রেনে 
দেকার্তে (২676 [063০81063; 


হয় এবং বর্তমানে বিজ্ঞানের জগতে 
ম্নেলের সুত্র (30611”5 [.8৬/) নামেই 


তি! 


০৮০৮৮৫-4045১85827-৮৮-505৮ 
-6২০০৮৮৯৬৯৮1২৫৮০৮৮০৮ 
০৩৬৬০৮৮০০৫১ 
৮০০০১০৯৮৩৯-৬৬৯ত 
3৮০০৮০৫৫০২৮ ০25 
তর 
আবিষ্কার, এখন সেটি ম্নেলের সূত্র 


আবু আলী আল-হাসান ইবনে আল 
হাসান ইবনে আল হায়সাম ছিলেন 
দশম শতকের বিজ্ঞানের জগতের বড় 
বড় মহারীদের একজন | তার 
অবদান একাধারে চিকিৎসা, 
শরীরবিদ্যা, গণিত, প্রকৌশল, দর্শন ও 
মনস্তত্বের মতো বিষয়গুলোতে বিস্তৃত 
ছিল। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি 
পদার্থ-বিজ্ঞানে, আরও স্পষ্ট করে 


তা 1.001100191 হয়ে বর্তমানে 
ইংরেজিতে 1,975 শব্দটি ব্যবহৃত 
হচ্ছে । আলো (1181) নিয়ে তার 
অন্তত ১১টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছে । তার এসব গ্রন্থে আলো নিয়ে 
প্রকাশিত মৌলিক ধারনাগুলো আধুনিক 
আলোক-বিজ্ঞানের অনেক কাছাকাছি 
তিনিই সম্ভবত আলোর সরলপথে 
গমনের (50915) 1109 
[18৮611118) ব্যাপারে প্রথম ধারনা 
দেন। আলোর প্রতিফলন 
(0২919০107) এবং প্রতিসরনের 
(২6798০0107) সূত্রসমূহ তিনিই প্রথম 
আবিষ্কার করেন । রিসাতুল ফিশ শফক 
ডি 010 11711151010) নি 
তিনি বাযুমণুলের উথ্বসীমা নি 
ভা মালাকাতে ফি 8848 
ফাজিহন ওয়াল হালাত (৬1০1710101 
(016 1২91090৬/ 810 (16 17910) 
গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে রঙধনু, বস্তর 
ছায়াপাত এবং মাকালাতু ফিল 
মারাইয়াল মুহিরকা বিল কুতুওয়া 
(1৬510101101 00০ (001081] 
[0170106 1৬117:015) গ্রন্থে তিনি 
আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও 
প্রতিবিষ্বের স্বপ এবং এদের 
সমস্যাসমূহ আলোচনা করেছেন । কিন্তু 
এতগুলো কাজের কোনটাই তার মূল 
অবদান নয়! আলোকবিজ্ঞানে তার 


বলতে গেলে আলোক-বিজ্ঞানে তার 
অপরিসীম অবদানের জন্য অমর হয়ে 


অমরত্বের পেছনের দুইটি কারণের 
একটি হচ্ছে, চোখের দৃষ্টি সম্পর্কে 


আছেন । মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 


তার প্রস্তাবিত তাত্তিক মতবাদ । এর 


যেমন- ইবনে সীনা, রসায়নে আল- 
রাখী, তেমনি এক্ষেত্রে ইবনুল 


অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তা জানা 
যায় না ৷ যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, 
তার এই অনুসন্ধিৎসায় চিকিৎসা- 
বা এবং পদার্থ-বিজ্ঞান উভয়ই 

হয়েছে । চোখের লেনের 
কে তিনি মসুরের ডালের সাথে 


আগের হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীদের 
মাঝে প্রচলিত ধারনার (এদের মাঝে 
আারিস্টটল, টলেমী, ইউক্লিডের মতো 
বিজ্ঞানীরাও ছিলেন) বিপরীতে এসে 
তিনিই প্রথম বলেন, “বস্ত হতে আলো 
এসে আমাদের চোখে পড়লে, তবেই 
আমরা দেখতে পাই, অন্যথায় নয় । 
এই মতবাদ আলো সম্পর্কে বিজ্ঞানের 
ধারাকেই উলটে দেয় এবং এটি আজ 
প্রতিষ্ঠিত সত্য। অথচ ষোড়শ” 
শতকের আগপর্যস্ত ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানীরা একে গ্রহণ করতে রাজিই 


ছিলেন না! 
দ্বিতীয় অমর 


তুলনা দেন, যার আরবি পরিভাষা 


১৫৯৬-১৬৫০ খ্রি.) কর্তৃক পুনরাবি্ৃত 
ফে্ুয়ারি*১৫ 


'আদাসা” (4০) | ল্যাটিন অনুবাদে 


ইবনুল হায়সামের 
অবদান তার ৭ খণ্ডে সমাপ্ত সুবিশাল 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 
গ্রন্থ কিতাবুল মানাধির যা পরবর্তীতে 


[71117010019 118111610181108) সাথে 


দ্বাদশ শতকের শেষে কিংবা ত্রয়োদশ 


শতকের শুরুতে 01011089 
11759580105: £১11199171 419019 
নামে অনূদিত হয় । এ গ্রন্থে 


তিনি তার প্রস্তাবিত আলোর তত্ব 
ছাড়াও অন্যান্য আলোকীয় ঘটনার 
(প্রতিসরণ, প্রতিফলন ইত্যাদি) 
পুভথানুপুখ বর্ণনা দিয়েছেন এবং 
গণিত ও জ্যামিতির সাহায্যে সে সব 
প্রমাণের চেষ্টা করেছেন । এখানেই 
থেমে যাননি তিনি । প্রতিটি আলোকীয় 
ঘটনা (010008] 71)00701001017) 
প্রমাণের জন্য তিনি যেসব পরীক্ষা 
চালিয়েছিলেন সেসবের বর্ণনাও তিনি 
এতে সংযোজিত করে দিয়েছেন । এর 
সাহায্যে তিনি যেন সকলকে বলতে 
চাইছেন, “আমার কথা বিশ্বাস না হলে 
নিজেই পরীক্ষা করে দেখ । বৈজ্ঞানিক 
তত্ব প্রমাণে পরীক্ষামূলক প্রমাণ 
উপস্থাপনের এটাই সম্ভবত সর্বপ্রথম 
উদাহরণ । এ কারণেই এই গ্রন্থকে 
মহাবিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের 
(15980 ি6ড/000) চিরায়ত 
সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ ফিলোসোফিয়া 
(19101109901917126 বি৪519115 


00১৮0000404 নিব ৪৭1 0081 গা, 1 18 [গা 
8৮৮৯ 4-১/০7 (0০০8 1 (১৩) ১ চলা 
14৪৮ 13 1 (০৮০ 


0 ৩৪ ও ডা ঠক ৯ 0 ৬) (১5115 পাচা 


একই সারিতে তুলনা করা হয় এবং 


সংগীত ও দর্শনে অবদান রাখা এই 
পারসিক 


ত্রয়োদশ শতক হতে সপ্তদশ শতক 


র আলোকবিজ্ঞানে ইবনুল 
হাইছামের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান । 


পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সকল পদার্থ- 


তিনি এবং তার ছাত্র কামালুদ দীন 


বিজ্ঞানী (ফ্রান্সিস বেকন, রজার বেকন 
থেকে শুরু করে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, 
কেপলার, দেকার্তে পর্যন্ত) এই গ্রন্থের 
নিকট খণী বলে বলা হয়ে থাকে । 
সর্বকালের অন্যতম সেরা গণিতবিদ ও 
জ্যোতির্বিদ আবু রায়হান মুহাম্মাদ 
ইবনে আহমদ আল-বিরুনী 
(৯৭৩-১০৪৮ খি.)ট আলোক- 
বিজ্ঞানেও অবদান রেখেছেন । তিনিই 
প্রথম বলেন যে, আলোর একটি নির্দিষ্ট 
গতিবেগ রয়েছে এবং এক স্থান হতে 
অন্যস্থানে যেতে আলোরও সময়ের 
প্রয়োজন হয় । ইবনুল হায়সাম এবং 
ইবনে সীনাও এ ব্যাপারে একমত্য 
পোষণ করেন, যদিও তারা কেউই 
আলোর সুনির্দিষ্ট গতিবেগ কত তা 
আবিষ্কার করতে পারেননি । এখানে 
বলে রাখা ভালো, আলোর গতি 
সংক্রান্ত মুসলমানদের এই ধারণাও 
ইউরোপে গৃহীত হতে হতে সপ্তদশ 
শতক পেরিয়ে যায়! আলো, আলোক 
রশ্মি, আলোর গতিপথ ও অন্যান্য 
সমস্যা নিয়ে আল-বিরুনীর কয়েকটি 
বই হচ্ছে, তাজরীদ আল-শাফায়াত 
ওয়াল আনওয়ার আনিল ফাসায়িহী 
মুদাওয়ানাতি ফিল আস্ফার, তাহিশলু 
আশ-শাফায়াত বেয়াবআদিত তরেক 
আনিয়স সাআত এবং তামহিদুল 
মুসতাকারের লিমানিল মামারবে । 
আল-বিরুনীর পরে আলোকবিজ্ঞানে 
র বড় মাপের কোন 
কাজের সন্ধান পেতে খিস্টীয় ত্রয়োদশ 
শতক এসে যায় । এর মধ্যে অবশ্য 
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাউদ 
নামের একজন আন্দালুসিয়ান কিছু 
কিছু কাজ করেন যা ভুলবশত ল্যাটিন 
অনুবাদের কালে ইবনুল হায়সামের 
কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। 
কুতুবুদ দীন আস-সিরাজী 
(১২৩৬-১৩১১) মুসলমানদের 
স্বর্ণযুগের শেষ দিককার বড়মাপের 
মনীষী । চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, 


আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে আল- 
হাসান আল-ফারসী (১২৬৭-১৩১৮ 
খি.) মিলে সর্বপ্রথম রঙধনুর সঠিক 
আলোকীয় ব্যাখ্যা (090০8] 
10019109110). প্রদান করেন। 
কামালুদ দীন তার আল-কুরা আল- 
মুহিরকা (30110176 917916) গ্রন্থে 
ইবনে সাহলের কাজের এবং কিতাব 
তানিকহ আল-মানাযির (77০ 
[5519101) ০0 016 0101109) গ্রন্থে 
ইবনুল হায়সামের কিতাবুল মানাধিরের 
ভাষ্য প্রদান করেন । আলোকবিজ্ঞানে 
মুসলমানদের সর্বশেষ বড় কাজটুকু 
পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের তুকী 
বিজ্ঞানী তকীউদ দীন মুহাম্মাদ ইবনে 
(১৫২৬-১৫৮৫ খি.) প্রণীত তিনটি 
খণ্ডের কিতাব নুর হাদাকাত আল- 
ইবসার ওয়া নুর হাকিকাত ওয়াল 
আনযার (3০০01. 01 07০ 115] 07 
016 17১0011 09 ৬13101) 8100 076 
11510 07 009 17700) ০91 016 
1875) নামক সুবিশাল গ্রন্থে । তকী 
এমন এক অসামান্য প্রতিভাধর 
বিজ্ঞানী যিনি তার সমকালীন বিজ্ঞানের 
প্রতিটি শাখাতেই কোন না কোন 
অবদান রেখেছেন! আলোকবিজ্ঞানে 
তিনি তীর _পূর্ববর্তীদের কাজকে 
অনেকদুর এগিয়ে নিয়ে যান উক্ত 
গ্রন্থের মাধ্যমে । আলোর প্রকৃতি 
[বি৪101), উৎস (9০1০০), সঞ্চরণ 
[১:0088900), গঠন (307800016) 
এবং প্রতিক্রিয়া (29০5) সংক্রান্ত 
আলোচনা ছাড়াও তিনি এই গ্রন্থে 
নানাবিধ আলোকীয় ঘটনাকে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের জন্য ব্যাখ্যা করেন । বিভিন্ন 
মাধ্যমের ঘনত্বের সাথে আলোর গতির 
পার্থক্যের স্বরূপও তিনি আলোচনা 
করেন । এছাড়া, একেবারে প্রাথমিক 
যুগের টেলিস্কোপের আলোচনাও তার 
লেখায় পাওয়া যায় 
তথ্যসূত্র: তায়েফ আহমদের রগ থেকে 
সংগৃহিত 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


স্বা।স্থ্য।ও।চি।কি।ৎ।সা 


বেশির ভাগ চিকিৎসকের চেম্বারে যে 
উপসর্গটি সবচেয়ে বেশি শোনা যায় 
তা হলো মাথাব্যথা । এর সঙ্গে সর্দি 
জ্বরের অভিযোগ অনেকেরই । পরিবেশ 
দূষণের এই যুগে এ সমস্যা ক্রমান্বয়ে 
বেড়ে চলেছে । এর কারণ কি? এ 
রকম উপসর্গ থেকে 
হয় । সাধারণের কাছেও এ রোগটির 
নাম বহুল পরিচিত। তা হলে 
বলতে কি বোঝায়? 
আমাদের মস্তক ও মুখমগ্ুলের হাড়ের 
ভেতর কিছু বায়ুকাঠুরী আছে । নামের 
আশেপাশে সংযুক্ত বলে এগুলোকে 
এককথায় প্যারান্যাজাল সাইনাস 
বলে। এই ভিলা প্রদাহকে 
মি 

সর্দিজ্বর বা ইনফুয়েঞ্জা থেকে নাকের 
মিওকাস ঝিল্লি ফুলে গেলে বায়ুকুঠুরীর 
মুখ বন্ধ করে দিয়ে এই রোগ ঘটতে 
পারে । তা ছাড়া অপরিষ্কার পানিতে 
সাতার কাটা বা দাত তোলা, দাতের 
ইনফেকশন থেকে এ রোগ হতে 
পারে । এছাড়াও কোনো কারণে নাক 
বন্ধ থাকলে বা নাকের আশেপাশের 
কোনো ইনফেকশন যেমন- টনসিল 
থেকে এই বায়ুকুঠুরী আক্রান্ত হতে 
পারে । নাকের মিউকাস বিল্িও 
কার্যক্ষমতা কমে গেলে ও এ রোগ 
হতে পারে । সর্বোপরি বায়ুকুণঠুরী ক্ষরণ 
বর্িগমনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জমা হতে 
থাকলে সেখানে নানারকম জীবাণু বাসা 
টা এবং এভাবে রোগটির প্রকাশ 

] 


রোগ প্রকাশের ধরনভেদে সাধারণত 
দু'রকমের দেখা যায় তীব্র অবস্থা এবং 


পুরাতন | বিভিন্ন সাইনাসের প্রকার 
ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। 
কোনো কোনো সময় স্বাভাবিক 
মেডিক্যাল চিকিৎসায় রোগের উপশম 
হয় না বা অপর্যাপ্ত চিকিৎসার কারণে 
রোগটি দীর্ঘমেয়াদী রূপ লাভ করে । 


রোগ লক্ষণ বা উপসর্গ 

এ ধরনের রোগী প্রায়শই মাথাব্যথা, 
নাক বন্ধ, পাতলা বা ঘনসর্দি, 
স্বাভাবিক ঘ্বাণ নিতে অসুবিধার কথা 
বলে । এগুলোর সঙ্গে সাধারণত কিছু 
উপসর্গ দেখা যায়। যেমন- জ্বর, 
গায়ের ব্যথা, ম্যাজমেজে ভাব, 

তা। 

নাকের সামনে ও পেছনে আলো দিয়ে 
পরীক্ষা করলে পুঁজ দেখা যেতে পারে । 
পুঁজের অবস্থান ভেদে বিভিন্ন সাইনাস 
ইনফেকশনের অবস্থান বুঝা যায়। 
মনে রাখা দরকার বিভিন্ন সাইনাসের 
অবস্থান ভেদে মাথাব্যথার ধরন বিভিন্ন 
রকম হতে পারে । সাধারণভাবে 
সাইনুসাইটিসের ব্যথা মাথার সামনের 
দিকে, চোখের দুইপাশে বা উপরের 
চোয়ালের দাতের ও চিবুকে হতে দেখা 
কোনো কোনো মাথাব্যথা 


মনে রাখা প্রয়োজন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 
রোগ নির্ণয়ে কিছু সাবধানতা দরকার । 
চার বছরের নীচের বাচ্চাদের এ রোগ 


ভোগে, ওজন কমে যায় । এরকম 


সাইনুসাইটিস: 
কারণ ও প্রতিকার 


ডা. জহুরুল হক 


বাচ্চাদের লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এরা 
লেখাপড়ায় হঠাৎ অমনোযোগী হয় 
এবং স্কুলে ভালো ফল করতে পারে 
না। 


রোগ নির্ণয় 
রোগের ইতিহাস, লক্ষণ ও উপসর্গ 
এবং থেকে 
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করে রোগ নিশ্চিত করা যায় । 


চিকিৎসা 

এ রোগের চিকিৎসা নাক, কান ও গলা 
রোগ বিশেষজ্ঞ দিয়ে করানো উচিত 
রোগের তীব্র সংক্রমণে এন্টিবায়োটিক, 
এন্টাহিস্টামিন, ব্যথানাশক এবং 
নাকের ড্রপ দেয়া যায়। নাক দিয়ে 
গরম পানির ভাপ নিলে আরাম পাওয়া 
যায়। সাধারণ মেডিক্যাল চিকিৎসায় 
কাজ না হলে সাইনাস ছিদ্র করে 
ভেতরটা পরিষ্কার করতে হয়, ক্ষেত্র 
চিকিৎসার (এন্ডসকপিক সার্জারি- 
এফইএসএস) প্রয়োজন হতে পারে | 
প্রতিকার 

এই রোগ সংক্রমণ থেকে রেহাই 
পেতে হলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন 
দরকার: 


* স্টযাতস্যাতে বন্ধ ঘরে বাস করবেন 
না, 

৪ খোলা মুক্ত আবহাওয়ায় শ্বাস 

ধোয়া বা ধুলোবালি থেকে নিজেকে 
যথাসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টা করুন, 

৪ সাইনাস অসুখের লক্ষণ বা উপসর্গ 
দেখা দিলে সময় মতো নাক, কান 
ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন 
হন। 
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ক।বি।তা 


ফিলিস্তিনের চিৎকার 


আবদুল হালীম খা 

ফিলিস্তিন থেকে ভেসে আসছে অবিরাম 
ভীষণ চিৎকার | যে দিকে মুখ ঘুরাই বারবার 
শুনি সেই চিৎকার । 

সন্ধ্যায় মাঠে বেড়াতে ছিলাম একা একা 
আকাশে মেঘ ছিল না পাখিও ছিল না 

ইস, কোথাও কেউ ছিল না 

হঠাৎ গাজা উপত্যকা থেকে ভেসে এলো চিৎকার 
8 ও আল্লাহ বাচাও বাচাও... 

দু'জন ফিলিস্তিনি ছাত্র স্কুল থেকে ফিরছিল 
মা ওদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল ঘরে 

হঠাৎ ক'জন ইসরাইলি সৈন্য পথ থেকে ধরে 


নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে এবং বন্দুক বুক তাক করে বললো 


সোজা হয়ে দীড়াও | 

ওরা আকাশ বিদীর্ণ চিৎকার করে বললো 

ও আল্লাহ বাচাও বাচাও... 

তারপর মাত্র দুটি শব্দ__ টা টা... 
ওাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমাতে চেয়েছিলাম 
কিন্তু ঘুম জানালার কাছেও এলো না 
এলো এক যুবতী মেয়ের আর্তনাদ 
বর্বও ইসরাইলিরা মেয়েটাকে জোর করে 
বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো 
মেয়েটা চিৎকার করে বলছিল 
8 ও আল্লাহ বাচাও বাচাও... 
পশুরা ওকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো 
শয়তানেরা হি হি করে হাসছিল । 

হায়! আমি আর ঘুমাতে পারলাম না 

আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না 

দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি 

চারদিক গভীর আধারে নিঝুম নিঝুম 

কোথাও কেউ জেগে নেই 

কোনো মানুষের সারা-শব্দ নেই । 
অথচ আমার কানে অবিরাম ভেসে আসছে 
সেই অসহায় ছাত্রদু”টির চিৎকার 
সেই অসহায় যুবতীর চিৎকার 
8 ও আল্লাহ বাচাও বাচাও... 

হে বিশ্বেও মানবমণ্লী, 

এখন কি কেউ কোথাও জেগে আছো? 

এখন কি কেউ কোথাও অসহায় মানুষের 

চিৎকার শুনতে পাচ্ছো? 
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রক্তাক্ত বাংলা 

কাজী হামদুলাহ 

ংলাটা হয়েছে দ্বিতীয় ফিলিস্তিন 

এখানে খুন হয় মানুষেরা রাতদিন । 
রক্তের বন্যায় ভেসে যায় মানবতা, 
জালিমেরা খুঁজে পায় সেখানে সফলতা । 
যেদিকে চোখ যায় রক্তের ছড়াছড়ি, 
দুর্বৃত্তের গুলি খায় অসহায় পথচারী । 

নয় আর মানুষের জান-মাল নিরাপদ, 
হায়েনার তাণ্ডবে তছনছ জনপদ । 
প্রতিদিন লাশ হয় অসহায় মানুষেরা, 
দরদি মাতা-পিতা হয়ে যায় ছেলেহারা । 
লাশগুলো পায়ে দলে শোষকের উল্লাস, 
ভয়ে ভয়ে দিন কাটে নেই কোনো বিশ্বাস । 
পথে-ঘাটে বেরুলেই ককটেলের আঘাতে, 
নির্মমভাবে হয় জীবনটা হারাতে । 

স্বাধীন এই দেশটা দেখো আজ অস্থির, 
সুদূরেই পরাহত সুবাতাস স্বস্তির | 

আর্তের আহাজারি শুনি আজ এ দেশে, 
এই প্রাপ্য দেশটাকে ভালোবেসে? 


তোমাকে খুঁজেছি হে শান্তি! 
আমাতুল্সাহ 


আমরা তোমাকে খুঁজেছি অঢেল সম্পদ আর এম্বর্ষেও মাঝে, 


খুঁজেছি মান-ইজ্জত আর উচু উচু পদের মাঝে । 
সুউচ্চ প্রাসাদেও উপরে এবং এয়ারকন্ডিশনারের নীচে, 
খুঁজেছি আতিপাতি করে । 

কিন্তু কোথাও পাইনি তোমাকে, 

কারণ তুমি নেই ওসবের মাঝে | 

সুদৃঢ় ঈমান এবং প্রগাট বিশ্বাসের সিন্দুকে, 
লুকিয়ে আছ মুমিনের বুকে পরম সম্পদ হয়ে । 
তাই যারা তোমাকে খোজে দীনের গণ্তির বাইরে, 
তারা হয়তো অনেক কিছুই পেতে পারে । 

কিন্তু পাবে না তোমাকে, 

তুমি যে ওদের ধরাছোয়ার বাইরে | 
দূরে বহু দূরে... 

মুমিন বান্দার শীর্ণ কুটিরে । 

অবহেলিত এক ছেঁড়া কাথার নীচে, 

আর তার জীর্ণ দেহের অভ্যন্তরে । 

ঈমানের আলোতে প্রোজ্ল হৃদয়ে 

হে শান্তি! তুমি জড়িয়ে আছ একান্ত আপনার হয়ে । 
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ভাষা শিখবো কীভাবে... 


ভাষা আগে না ব্যাকরণ আগে তা নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে। 
সবার হাজারো যুক্তিও আছে । তার আবার খণ্ুনও আছে । 
তবে ভাষাকে সুষমামগ্তিত করার জন্য এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির 
জন্য । তাকে শুদ্ধতার উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আর 
পণ্তিত ও বড়মাপের লোকদের কাছে নিজের ভাব প্রকাশের 
জন্য । কোনো ভাষায় নিজের দক্ষতা ও পাপ্তিত্য অর্জন তথা 
ভাষার মেদ, আগাছা সাফ করে একটি শুদ্ধ পথে হাটার 
জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন তো আছেই | যেহেতু, ব্যাকরণের 
অনুকরণ ছাড়া কেউ কোনো ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী 
হতে পারে না। তাই বলে আমরা উঠতে-বসতে, বন্ধ 
বান্ধবদের সাথে গল্প করতে, আড্ডা দিতে, ঘরে-বাইরে 
মনের ভাব প্রকাশ করতে, এবং অফিস আদালতে অথবা 
যানবাহনে কারো সাথে কথা বলতে মনের ভাব প্রকাশের 
জন্য তো এতো গ্রামারের বা ব্যাকরণের মার প্টাচের 
প্রয়োজন নেই শুধু কথা বলে মনের ভাব প্রকাশের জন্য, 
আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি তার বর্ণনের জন্য, ব্যাকরণের 
প্রয়োজন তো নেই-ই, উপরন্তু শব্দটি কিভাবে তৈরি হয়েছে 
বা কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ দিয়ে তৈরি হয়েছে তা জানারও প্রয়োজন 
নেই । উচ্চারণটি ঠিক হলেই হলো । এ কথাটি বোঝা 
একেবারেই সহজ | আমরা ছোট থেকেই কিন্তু বাংলায় কথা 
বলে আসছি । মা. বাবাসহ হাজারো শব্দ প্রতিনিয়ত আমার 


আপনার মুখনিসৃত হচ্ছে। কিন্তু সে-সময় “ম' বাব" 
এগুলো কি বর্ণ না কোনো জানোয়ার তা আমরা কি 
জানতাম? 


আরো সহজে বলতে গেলে, যারা লেখাপড়া করেনি তারাও 
তো বাংলায় কথা বলছে কিন্তু তারা কি জানে, কোন্‌ 
ব্যাকরণের অনুকরণে বা কোন্‌ শব্দ ও বর্ণ দিয়ে তৈরি 
হয়েছে শব্দটি বা বাক্যটি? উত্তর আসবে অবশ্যই “না 
এমনি সব ভাষার মানুষ, আরবি বা ইংরেজি যা-ই বলেন, 
যে দেশের লোক বলেন সবাই একই পথের পথিক [তা হলে 
বোঝা গেলো, ভাষা শেখার জন্য, কথা বলার জন্য, এতো 
বেশি পাপ্তিত্য অর্জনের প্রয়োজন নেই । বড় বড় বইয়ের 
পেছনে রাতদিন মেহনত করারও কোনো প্রয়োজন নেই 
বাংলা যেমন মুখে মুখে শিখেছি ও বলছি তেমনি যে কোনো 
ভাষা মুখে মুখে শেখা সম্ভব । আসলে আরবি ও ইংরেজির 
তুলনায় আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কিন্তু অনেক 
কঠিন । আরবি ও ইংরেজি বাংলার তুলনায় খুবই সহজ বা 


হবে না । তবে হ্যা, কুনআন-হাদীস বা বড় বড় কিতাব 
বোঝার জন্য যেমন প্রয়োজন নাহু-সারফে পারদর্শিতা 
অর্জন, তেমনি ইংরেজি ভাষার বড় বড় বই অধ্যয়নের 
ক্ষেত্রেও ইংরেজি গ্রামার জানা অপরিহার্য । মনে রাখবেন, 
মানুষ অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশের জন্য কোনো শব্দ 
বা বাক্যই ব্যবহার করে না । ইশারা বা ঈঙ্গিতেই কাজ শেষ 
করে, মনের ভাব প্রকাশ করে । বলছিলাম কথা বলার জন্য, 
নিজেকে অন্যের সামনে ভাষার মাধ্যমে পেশ করার জন্য 
সহজ পদ্ধতিতে ভাষায় টেকনিক ব্যবহার করে অতি দ্রুত ও 
সহজেই আপনার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন । ভাষা 
আয়ত্ব করতে পারেন । অনুশীলনের প্রয়োজন মাত্র | দেখুন 
না অনেক বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ পণ্তিত অন্য ভাষায় দশ বা বিশ 
মিনিট কথা বলতে পারেন না। আবার অনেক নিরক্ষর 
ভিনদেশের ভাষা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথা বলতে 
পারেন । এটা সেই বিজ্ঞজনের ব্যর্থতাও কিংবা নিরক্ষর 
লোকটির সফলতা নয় | তবে মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে 
এখানে বিজ্ঞলোকটি ব্যর্থ আর নিরক্ষর লোকটি সফল । 
এখন আমরা যারা নাহু-সারফ বা ব্যাকরণ ভালো জানি, 
সাথে যদি এ ভাষার প্রয়োগ বা কথা বলার অনুশীলনটিও 
করে নিই, ভাবুন তো আমাদের অর্জন আরো কতোটা 
ডালপালা মেলে ছড়িয়ে যেতো জীবনের আকাশে | তৈরি 
হতো কেমন আত্মবিশ্বাস! এ ভাষা দক্ষতার জন্য আপনাকে 
বেশি কিছু করতে হবে না । শুধু কিছু সময় ও কারো অধিনে 
থেকে নিমতান্ত্রিকভাবে অনুশীলন করলেই তা সহজেই 
আপনার কাছে ধরা দিবে এ মহান অধরা বস্তুটি । শুধু কিছু 
টেকনিক আর প্রচেষ্টাই যথেষ্ট । বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার 
যুগ এবং বিজ্ঞানের অভাবনীয় উৎকর্ষের যুগ । এ সময়ে 
আপনাকে টিকে থাকতে হবে প্রতিযোগিতা করেই । 
সফলতার দিকে দৌড়ের ওপর থাকতে হবে । ওষ্টা খেয়ে 
ওঠে দীড়িয়ে আবারো আপনাকে দৌড়াতে হবে ভাষার 
দক্ষতা আপনাকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে 
প্রতিযোগিতার এই যুগে। যে কোন ভাষার দক্ষতাই 
আপনাকে নিয়ে যাবে মানুষের কাছাকাছি । জাতিকে 
বোঝাতে পারবেন আপনার মনের সঠিক ভাবটি এবং 
কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী । জাতিকে দেখাতে পারবেন 
সফলতাও শান্তির পথ । 

তাই আসুন, আজ থেকেই সহজে ভাষা তথা কথা বলার 
দক্ষতা অর্জন করি । এগিয়ে যাই এবং এগিয়ে নেই... । 


আস্হাল | আবারো বলছি এখানে আমি শুধু বোঝাতে চাচ্ছি 
যে, কথা বলার জন্য, কথা শেখার জন্য মনের ভাব 
প্রকাশের জন্য নাহু সরফের দোলনায় আপনাকে দোল 
খেতে হবে না। বা সেন্টেস বা পেসিবের ঝর্ণায় ভিজতে 
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কাজী সিকান্দার 
পরিচালক: ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র বাংলাদেশ 
আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১ 
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শিশুর লালনপালন: ইসলামের নির্দেশনা 

ইসলাম এমন একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের কথা বলে, যে 
সমাজের সবাই হবেন সুস্থ স্বাভাবিক ও চরিত্রবান ৷ কথায় 
বলে, আজকের শিশু, আগামি দিনের ভবিষ্যৎ । তাই সন্তান 
ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করা পর্যন্ত । 
শিশুর সঠিক যত্র নেয়া পিতা-মাতার একটা নৈতিক ও 
আবশ্যিক দায়িত্ব । এ দায়িত্বে অবহেলার কোনো সুযোগ 
নেই। আমরা দেখি, পৃথিবীর প্রত্যেকে মা-বাবার কাছে 
সন্তান শব্দটি সুখের, মমতার এবং স্লেহের । একটি সন্তান 
দের কাছে দুনিয়ার লক্ষ কোটি টাকার চেয়েও বহু দামি । 
ইতো, সন্তানহীন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ 
সম্পদ থাকার পরও সে নিজেকে চরম অসহায় ও অভাবী 
ভাবে । সন্তানের মাতা-পিতা হওয়া যেমন গর্বের এবং 
সুখের | সন্তান লাভ করার পরও রয়েছে কিছু দায়িত্ব । 
যেনো, ওই সন্তান গৌরব বয়ে আনে মা-বাবা, পরিবার, 
সমাজ এবং পুরো জাতির জন্য | পরিচর্যার অভাবে যেমন 
অনেক দামি ফুলগাছও অকালে মারা পড়ে, তেমনি সঠিক 
শিক্ষা পরিচর্যা না পেলে একটি শিশুও কালের আবর্তে 
হারিয়ে যেতে পারে অন্ধকার জগতে | হয়ে সমাজের গলার 
কাটা আর মা-বাবা কলঙ্কের কারণ | তাই শিশুর পরিচর্যা ও 
লালনপালনের বিষয়ে রয়েছে ইসলামের বিশেষ কিছু বিধি- 
বিধান । 

১. মহান আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সন্তান দান করেছেন 


তি 
তি 


থেকে শিশুর প্রাকৃতিক খাবার | শিশুর অধিকার । 
ইসলামি শরীয়তের বিধান এবং মা-বাবার নৈতিক 
দায়িতব । 

৬. সন্তান জন্ম লাভের পর আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ কাজ 
হলো, শিশুর মাথা মুগ্ডানো, নাম রাখা এবং আকিকা 
দেয়া । মাথা মুগ্তানোর পর চুলগুলোর ওজন করে তার 
সমপরিমাণ স্বর্ণ-রুপা অথবা টাকা আল্লাহর রাস্তায় 
সদকা করে দেয়া । পুত্র সন্তান হলে দুটি আর মেয়ে 
সন্তান হলে একটি ছাগলের আকিকা দেয়া । রাসুল সা. 
বলেছেন, প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার সাথে 
দায়বদ্ধ । আর নাম রাখার ক্ষেত্রে 'আবদুন' শব্দ যুক্ত 
করে রাখা ও সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখা । এই তিনটি 
কাজ জন্মের সাত দিনের মাথায় করা সুন্নত । 

৭. সন্তান জন্মলাভের পর আরেকটি দায়িত্ব হলো, খতনা 
করানো । খতনা যতো তাড়াতাড়ি করা যায় ভালো । 
হাদীস শরীফে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, 
মানুষের স্বভাবজাত কাজ পাঁচটি, খতনা তার 
অন্যতম | 

৮. শিশু যখন আস্তে আস্তে বড় হয় এবং কথা বলতে শুরু 
করে । তখন তাকে সুন্দর ভাষায় কথা বলা শেখানো 
পিতা-মাতার একটি বড় দায়িত্ব । নিখুত ভাষা শেখানো 
এবং সুন্দর উচ্চারণ শেখানোর জন্য রাসুল সা. এর 


বলেই আপনি মা-বাবা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন 
করেছেন, তাই আপনার সর্বপ্রথম কর্তব্য, মহান 
আন্মাহ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং 
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা । 

২. সন্তান জন্ম লাভ করার পর এই সুসংবাদ সকল 
আত্বীয়-স্বজনকে জানিয়ে দেয়া । রাসুল সা. তার 
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ মসজিদে এসে সবাইকে 
জানিয়ে দিয়েছিলেন । আর এটি সকল নবীর সুন্নত । 

৩. সন্তান জন্গ্রহণের পর তাকে একথা জানিয়ে দিতে 
হবে যে, সে একজন আন্মাহর বান্দা । তার কানে 
সর্বপ্রথম তৌহিদের বাণী পৌছিয়ে দিতে হবে । তাই 
তার ডান কানে আজান আর বাম কানে ইকামতের 
ধ্বনি পৌছে দিতে হবে । হাদীসে এসেছে, যখন 
হযরত ইমাম হোসাইন (রাধি.) জন্মগ্রহণ করলে রাসূল 
(সা.) তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত 
দিয়েছিলেন । 

৪. শিশু জন্গ্রহণ করার পর মিষ্টিমুখ করানো । রাসুল সা. 
শিশু জন্ম গ্রহণের পর নিজ দীতে কুচি কুচি করে শিশুর 
মুখে খেজুর দিতেন এবং নিজেও খেতেন । 

৫. শিশু জন্গগ্রহণের পর তার আহার হিসেবে দুই বছর 
মায়ের বুকের দুধ পান করানো | এটি আল্লাহর পক্ষ 
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দাদা তাকে শিশু অবস্থায় বনু সাদ গোত্রের হালিমার 

বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন | 
৯. একটি শিশু সুন্দর মন-মস্তিষ্ক নিয়ে বেড়ে ওঠার জন্য 
খেলাধুলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য । তাই শিক্ষার 
পাশাপাশি শিশুর সুস্থ বিনোদনেরও ব্যবস্থা করতে 
হবে । রাসুল সা. শিশুদের সাথে খেলতেন । সর্বশ্রেষ্ঠ 
নবী বা শ্রেষ্ঠ আদমসন্তান হওয়ার কারণে তিনি ভাব 
নিয়ে বসে থাকতেন না বা শিশুদের উপেক্ষা করতেন 
না । তিনি বরং মহত্ব ও উদারতার পরিচয় দিতেন । 
প্রবাদ আছে, শিশুকে শৈশবে শিক্ষা দেয়া মানে পাথর 
খুদাই করে লেখার মতো । তাই শৈশব থেকেই 
সন্তানকে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রের অধিকারী করে তুলবে 
হবে । এটি আমাদের ঈমানী দায়িত্ব এবং মানবিক 
কর্তব্য | 
অতএব আসুন আমরা আমাদের শিশুর লালনপালন ও 
পরিচর্যার ক্ষেত্রে ইসলাম যে দিকনির্দেশনা দিয়েছে তা 
পালন করি | আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন । আমিন! 


এস এম মাহমুদুল করীম হাশেমী শাহিদ 
ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
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১০, 


হিন্দিভাষা গিলছে দেদার 
গিলছে গরল- ফরমালিন 
এমনিভাবে যাচ্ছে করে 
স্বদেশ-মাটি-ঘর-মা লীন । 
হিন্দি ছেড়ে বাংলাভাষা 
আপন করে মা'র মতো 
এই ভাষাতেই কথা বলে 
দুঃখ ভোলে যার যতো! 


ছেলের শক্তিশালী মিছিল 


রক্তমাখা সেই ইতিহাস 
মুনিরুন্সাহ 
সদস্য নং ১২৬ 
তোমরা যারা জীবন দিলে 
€লা ভাষার তরে, 
আছো মিশে বাংলা ভাষার 
প্রতিটি অক্ষরে 
সালাম রফিক বরকত জাব্বার 
কত্ত দামাল ছেলে, 
ংলা ভাষার মান বাঁচালো 
বুকের রক্ত ঢেলে । 
ংলা ভাষার জন্য কত 
খেতে হলো গুলি, 
রক্তমাখা সেই ইতিহাস 
কেমন করে ভুলি । 
ভাষার জন্য যুদ্ধ হলো 
জীবন গেলো কত, 
সেই বায়ান্নর ভাষার লড়াই 
আজো অবিরত !! 


একুশের ছড়া 
এনায়েতুলাহ মুরাদ 
মায়ের ছেলে মা ডাকবে 
এটাই হলো রীতি 
পাকসেনারা সেই ছেলেকে 
দেখিয়েছিল ভীতি 


মারতে যাবে তাকে? 

মায়ের ছেলে মায়ের কোলে 
হাসি-খুশি মুখে 

পাকসেনারা হানবে কেন 
আঘাত তারই বুকে? 

মায়ের ছেলে তাইতো সেদিন 
বজ্র মিছিল তুলে, 

নিজের জীবন ভুলে । 


ভাষার অধিকার 

সত্য ভাষা লিখতে গেলেই 
অযুত অত্যাচার | 

ভাষা এখন আপন দেশের 


চরম অসহায় 

ভাষার মাসেও আশার কথা 
বলার উপায় নাই! 

ভাষার মুখে ঝুলছে তালা 
চরণে শেকল 
ডাইনী তবু দাবি করে 
ভাষা অবিরল!! 


আট-ফাগুনের গল্প 
আহমদ বিন নুরুল ইসলাম 


আট-ফাগ্তনের গল্প শুনি 
মায়ের মুখে মুখে 
সালামেরা কেমন করে 
খেলো গুলি বুকে? 
কেমন করে আনলো তারা 
মায়ের মুখের ভাষা? 
কেমন করে পূর্ণ হলো 
লক্ষ প্রাণের আশা? 
কেমন করে ঝরলো কতো 
ঢাকার বুকে রক্ত? 
কেমন করে চূর্ণ হলো 
জিন্না মিয়ার তখতো? 
বিশ্বসভায় কেমন করে 
ংলা ভাষার মানটা 
মেনে নিয়ে গাইলো সবাই 
সোনার বাংলা গানটা!! 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

১৩৮. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, রুম 74 ১৬৮, দারে 
কদীম (১ম তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৪৫৯-৩৩১৪২৫ 

১৩৯. মুহাম্মদ আজীজুল হাসান, রুম 74 ১১৩, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৩০-১৪১৮৪৯ 

১৪০. মুহাম্মদ ফরহাদ, রুম 7 ২৮৫, মা'হাদ ভবন 


(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৬৬-৪১৮৭২৭ 


১৪১. মুহাম্মদ ইয়াকুব, রুম 7 ২৮৫, মা'হাদ ভবন 
(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৬১-৯৩৮৩২০ 

১৪২. মুহাম্মদ হানিফুল ইসলাম, রুম 7 ২৮৫, মা'হাদ 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৫৯-৩৩১৪১৮ 


১৪৩. মুহাম্মদ আবদুল মালেক, রুম 7 ২৮৮, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৪৪. মুহাম্মদ হুসাইন আহমদ, রুম 7 ২৮৫, মা*হাদ 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৩৯-৮৬৩৭৩৩ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 


নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম' বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 


সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 


নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 


লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


রি সদস্য কুপন 
* ডাকঘর: ... ১১০০, পোস্ট কোড: ....... 
* মোবাইল: ৪০০১, সদস্য ক্রমিক:...... ... অফিস কর্তৃক পূরণী] 


সাক্ষর 


ফেব্রুয়ারি*১৫ 
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প্রতিযোগিতা 


১. কত তারিখে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা 
করে (07015517581 10901918110) ০0৫17011917 
[২151105)? _-11] ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ [] ১০ 
ডিসেম্বর ১৯৮৪ [ ১ জানুয়ারি ১৯৪৮ 

২. সমস্ত মাখলুক আল্লাহর কিসের সমতুল্যঃ [] স্বজন 
[] বন্ধু] পরিবার 

৩. কাবার অপর নাম- [] আল-বায়ত [] বায়তুল্লাহ | 
উভয়টিই 

৪. কত হিজরিতে উমাইয়া শাসনের অবসান হয়? [] 
১৩২ হিজরি [] ১৩৩ হিজরি [] ১৩৪ হিজরি 

৫. “দি ফায়সালা করার জন্য কুরআন ও হাদীসে কোন 
বিষয় না পাই, তখন নিজের রায় দ্বারা ইজতিহাদ 
করব ।'- কার কথা? [] হযরত আবু বকর (রা.) |] 
হযরত আবু হুরাইরা রো.) [] হযরত মা'আয ইবনে 
জাবাল (রা.) 

৬. “আরব সভ্যতা ছাড়া পশ্চিমী রেনেসাঁ অকল্পনীয়'- 
কথাটি কে বলেছেন? [2] পিকে হিন্রি [] রবার্ট 
প্রিফল্ট |] পোপ উরবান 

৭. ব্যাবিলনীয় যুগ গড়ে উঠেছিল- খিস্টপূর্ব ২০০০- 
৫০০ 1] খরস্টপূর্ব ৩০০০ [_] খিস্টপূর্ব ৬০০-৫০০ 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. খাটি/ খাটি 


প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: ] 


নভেম্বর'১৪ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ফারসি ২. দ্বিতীয়, ৩. আল্লাহর, 
৪. মোট ৭টি, ৫. দশ হাজার, ৬. ইসলাম ধর্ম, ৭. হযরত 
মুয়াবিয়া (রা.)। 
শব্দের মারপ্যাচ: ১, 


ভুল, ২. বিশিষ্ট, ৩. ধার্য, ৪. প্রমাণ । 
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কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর*১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


ফেব্রুয়ারি'১৫ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাত্রকায় ছাপানো হয়। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রান্তি সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার দ্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
উট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 

দৃষ্টি আকর্ষণ 
অনিবার্ধ কারণবশত ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করতে না পারায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত । সেই 
সঙ্গে নভেম্বর'১৪-এর প্রতিযোগিতার প্রথম প্রশ্নের উত্তরের 
ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীরই উত্তর ছিল ভুল । 
ফলে প্রতিযোগতায় বিজয়ীর নাম ঘোষিত হলো না । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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শার্লি এবদোতে আবার 
মহানবী (সা.)-এর ব্যা্গচিত্র 


ফ্রান্সের বিতর্কিত ব্যাঙ্গাত্মক ম্যাগাজিন শার্লি এবদো আবারো 
মহানবীর (সা.) ব্যাঙগচিত্র 


প্রকাশ করছে। বিবিসি 
জানায়, চলতি সপ্তাহের 
সংস্করণে 


প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে মহানবী 
(সা.)-এর হাতে “জে সুই 
শার্লি' বা আমিই শার্লি লেখা 
চিহ্ু । সাপ্তাহিক শার্লি কার্যালয়ে হত্যাকাণ্ডের পর এটিই তাদের 
প্রথম সংখ্যা । দৃশ্যত এর আগে মহানবী (সা.)-এর কার্টুন 
প্রকাশের কারণে চরমপন্থীরা পত্রিকাটির প্যারিসের কার্যালয়ে 
হামলা চালায়, যাতে ১২ জন মারা যায়। নিহতদের মধ্যে 
চারজন ইহুদিও রয়েছে । ফ্রান্সে পরপর মোট তিন দফা সন্ত্রাসী 
হামলা হয় যাতে ১৭ জন মারা যায় । শার্লি এবদোতে হামলার 
ঘটনার জের ধরে ইউরোপজুড়ে মুসলিম বিদ্বেষ আবার 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । এদিকে হামলার ঘটনার পর শার্লি 
এবদোর প্রচারসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 
আগে প্রতি সপ্তাহে এর ৬০,০০০ কপি মুদ্রণ হলেও মহানবী 
(সা.)-এর ব্যাঙ্চিত্র সংবলিত সংখ্যাটির ৩০ লাখ কপি 
ছাপানো হবে । সূত্রঃ আরটিএনএন 


ইস্তাম্বলের এতিহাসিক 
মসজিদে পোপের প্রার্থনা 


বিশ্বের প্রায় 59০. কোটি ক্যাথলিক খিস্টানদের আধ্যাত্মিক 
পোপ ফ্রান্সিস 


লে ৮০ 


ইসলামের পাঁচটি স্বস্তের অন্যতম হলো নামায | রামি ইরান 
পোপকে মসজিদটির স্থাপত্যকর্ম এবং কুরআন থেকে কিছু 
আয়াত, বিশেষ করে সুরা আল-ইমরানের ৩৭ নম্বর আয়াত 
পড়ে শোনান । সুরা আল-ইমরানের ৩৭ নম্বর আয়াতে মরিয়ম 
এবং মক্কাকে ইঙ্গিত করে মসজিদের উৎস ও মিরাজ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে । ইরান আরও বলেন, “আমাদের 
প্রয়োজন প্রার্থনা করা, আরো অধিক হারে আল্লাহর প্রার্থনা 
করা । খরিস্টানদের এই ধর্মীয় নেতা এর পরে মসজিদটি থেকে 
স্বল্প দূরত্ের বিখ্যাত আয়া সোফিয়া জাদুঘর পরিদর্শন করেন । 
সূত্র: এপি 


জাতিগত বিদ্বেষ থেকে সন্ত্রাসের 


অভিযোগ তুলছে: এরদোগান 

বিদ্রুপাআক পত্রিকা শার্লি এবদোর কার্যালয় আক্রান্ত এবং 
কয়েকজন কার্ট্ুনিস্ট নিহত হওয়ার ঘটনার জের ধরে 
পশ্চিমাদের কপট দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করেছেন 
তুরস্কের স্পষ্টভাষী প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান । 
সাথে সাথে তিনি ইউরোপে ইসলামভীতি ও মুসলিমবিরোধী 
কার্যকলাপ বন্ধে ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমা নেতৃত্বের সমালোচনা 
করেন। তুরস্ক ভ্রমণরত ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ 
আব্বাসের সাথে এক মঞ্চে বক্তৃতাকালে এরদোগান প্যারিস 
র্যালিতে (শোভাযাত্রা) অংশ নেওয়ায় ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী 
নেতানিয়াহুরও কঠোর সমালোচনা করেন । তিনি বলেন, 
কিভাবে এমন একজন লোক যিনি কিনা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের 
মাধ্যমে গাজার ২৫০০ নিরম্ত্র মানুষকে হত্যা করেছেন, তিনি 
আবার প্যারিস র্যালিতে মানুষের উদ্দেশে হাত নাড়ান, যেন 
মানুষ অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছে? কোন সাহসে 
তিনি সেখানে যান? “আপনাকে আগে সেসব শিশু ও নারীদের 
দায় নিতে হবে যাদেরকে আপনি হত্যা করেছে' নেতানিয়াহুর 
উদ্দেশ্যে বলেন তিনি । তিনি আরও বলেন, পশ্চিমাদের 
কপটতা স্পষ্ট | মুসলমান হিসেবে আমরা কখনো সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডে অংশ নেইনি । এরপরও পশ্চিমারা মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষ থেকে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলছে 
এবং ইসলামভীতি ছড়াচ্ছে । পশ্চিমা দেশের নেতাদের 
উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যেসব দেশে মসজিদ আক্রান্ত হয়েছে 
সেসব দেশের প্রশাসনকে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে । 
সূত্রঃ রয়টার্স, এপি 


তুরস্কের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মসজিদ নির্মাণ শুরু 


তুরস্কের সরকার দেশটির প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে 
মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে । তুরস্কের ধর্মবিষয়ক 


সাক্ষাৎ করেন । পোপ অটোমান শাসনামলে ১৭ শতকে 
নির্মিত ইস্তাম্বুলের এতিহাসিক সুলতান আহমদ মসজিদে (কু 
মসজিদ) যান । সেখানে পৌছালে মসজিদের ইসলামি ধর্মীয় 


অধিদপ্তরের প্রধান মেহমেদ গোরমেজ বলেন, ৮০টির অধিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে । এর মধ্য হতে 
১৫টি নামাযের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং ২০১৫ সালের 
মধ্যে আরও অন্তত ৫০টি মসজিদ খুলে দেওয়া হবে । 


নেতারা পোপ ফ্রান্সিসকে স্বাগত জানান । ইস্তাম্ুলের মুফতী 
রামি ইরান নামায সম্পর্কে পোপকে অবহিত করেন। 


সরকারি সংবাদসংস্থা আনাতোলিয়াকে তিনি বলেন, “আমাদের 


ফেব্রয়ার'১৫ ______লললয। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


দেশে ২ কোটি তরুণ রয়েছে এবং আমরা তাদের প্রত্যেকের 
কাছে পৌছাতে চাই ।' তুরস্কে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামিকরণ 
করা হলেও সরকারিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা প্রচলিত 
রয়েছে । গোরমেজ বলেন, “তরুণদের সমস্যা দূর করতে 
প্রতিটি নতুন মসজিদের জন্য সরকারি খরচে আলেম নিয়োগ 
এবং সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে । তাদের অন্তরে 
যেন তারা আল্লাহর ভালোবাসা অনুভব করে থাকেন সেই 
ব্যবস্থা করা হবে । গত সেপ্টেম্বরে সরকার দেশটির উচ্চ 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের হিজাব পরিধান করে যাওয়ার 
অনুমতি প্রদান করে | পাশাপাশি মেকআপ করা, তাদের চুলে 
রং মাখানো অথবা শরীরের ট্যাটু বা উদ্কি এঁকে বিদ্যালয়ে 
প্রবেশকে নিষিদ্ধ করা হয় । সূত্র: এএফপি 


জনপ্রিয় নাম মুহাম্মদ 


যুক্তরাজ্যে ছেলেদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম হচ্ছে মুহাম্মদ । 
প্যারেন্টিং ও  প্রেগনেন্সি 
ওয়েবসাইট বেবিসেন্টার এক 
জরিপে এমনটি দাবি করেছে । 
জরিপে বলা হয়, অলিভার ও 
জ্যাক এই দুই নামকে পেছনে 
ফেলে প্রথম স্থান দখল করে 
নিয়েছে মুহাম্মদ । অথচ গত 
বছ্রই মুহাম্মদের স্থান ছিল ২৭ নমরে ৷ ১০০টি নামের ওপর 
জরিপটি চালানো হয় | বেবিসেন্টারের নির্বাহী সম্পাদক সারাহ 
রেডশো গার্ডিয়ানকে জানান, শীর্ষ ১০০ নামের মধ্যে আরবি 
নামার আসার অর্থই হচ্ছে যুক্তরাজ্যের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র 
এসেছে । এর আগে ১৯৫০ সালে মুহাম্মদ নামটি শীর্ষস্থান 
দখল করেছিল | অন্যদিকে মেয়েদের নামের মধ্যে এগিয়ে 
আছে নূর নামটি | এর স্থান ২৯। মরিয়ম ৫৯ নম্বর থেকে 
৩৫তম স্থানে চলে এসেছে । আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, ব্রিটিশ 
রাজপরিবারের নামগ্ডলো দিনদিন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে । এদের 
মধ্যে চার্লি ও হ্যারির অবস্থান যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম। 
উইলিয়াম ও জর্জের স্থান ১২তম ও ১৮তম । 


মাদক চোরাচালানের অভিযোগে সৌদি আরবে এক পাকিস্তানি 


ৃ নাগরিকের শিরশ্ছেদে করা 
১৩) 


রস 
হেরোইন ব্যবসায়ী আসগরের শিরশ্ছেদ করা হয় । এর আগে 


কার্ধকর করে । খোবার প্রদেশে 


বিপুল পরিমাণ হেরোইন চোরাচালানের সময় সৌদি আরবের 
পুলিশের হাতে ধরা পড়েন আসগর । বিচারে তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে মত্যুদণ্ড দেন 
এদিকে দেশটিতে গত অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট নয় 
মাদক ব্যবসায়ীর শিরশ্ছেদ করা হয়েছে । 


থাইল্যান্ডে ৫ মুসলিম 
স্বাধীনতকামীর র নিন্দা 

মানবাধিকার গোষ্ঠিগুলো শুক্রবার পাচ কথিত মুসলিম 
স্বাধীনতাকামীর রত জন্য থাই কর্তৃপক্ষের নিন্দা 
জানিয়েছে । মানবাধিকার গোষ্ঠিগুলো জানায়, এই শাস্তি 
থাইল্যান্ডের গোলযোগপূর্ণ দক্ষিণাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তেমন 
অবদান রাখবে না । থাইল্যান্ডের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা থাই 
রাথ জানায়, ২০১৩ সালের জুলাই মাসে গুলি করে চার 
সৈন্যকে হত্যার অভিযোগে পাত্তানির প্রাদেশিক আদালত ২৬ 
নভেম্বর তাদের বিরুদ্ধে এ রায় প্রদান করে । মৃত্যুদণ্তাদেশপ্রাপ্ত 
স্বাধীনতকামীরা হচ্ছেন ইসমাইল দাওঙগ, মাসাহাদি মেথোর, 
গোরদাই জাতাই, নিমুহাম্মুদ নিসেঙ্গ ও হিজবল্লাহ বুয়েসা | 
২০০৪ সাল থেকে থাইল্যান্ডের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দক্ষিণাঞ্চলে সহিংসতায় কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে । 
এদের অধিকাংশই বেসামরিক লোক । 


মিসরের ইসলামপন্ছিরা নতন করে 
আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছেন 
মিসরের ইসলামপন্থিরা নতুন করে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে । 
এরই মধ্যে তারা তাদের নতুন কর্মসূচি 
ঘোষণা করে । সম্প্রতি মিসরের একটি 
আদালত দেশটির ক্ষমতাচ্দুত 
প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসির পক্ষে 


দিয়েছে । 
ক্ষমতাচ্যুত মুরসিকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার 
দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সি 


এই ৭৮জন শিশু । ২০১৩ সালের জুলাই মাসে মুরসিকে 


ইসলামপন্থিদের ওপর শক্ত হাতে দমন অভিযান চালায় 
সেনাবাহিনী । এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয় এবং 
আরো বহু মানুষকে আটক করা হয় । সেই সঙ্গে মুরসির 
রাজনৈতিক দল ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে সন্ত্রাসী সংগঠন 
হিসেবে উল্লেখ করে নিষিদ্ধ করে সেনা-সমর্থিত সরকার । 
এখনো মিসরের কারাগারগুলোতে মুরসির সমর্থক ১৫ হাজার 
মানুষবন্দি রয়েছে । এছাড়া, গত মার্চে এক গণবিচারে ৫২৮ 
জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় কায়রোর একটি আদলত | কায়রোর 
আদালতের ওই রায়ে বলা হয়েছে, দণ্-প্রাপ্ত শিশু-কিশোররা 
সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করেছিল । 
তবে দপুপ্রাপ্তদের আইনজীবী আইমান এল-দাবি বলেছেন, 
এসব শিশু-কিশোরের অনেকেই বিক্ষোভে অংশ নেয়নি, বরং 
কৌতুহলবশত বিক্ষোভ দেখতে রাস্তায় নেমেছিল । মিসরের 
সরকারী সংবাদ সংস্থা বলছে, সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সঙ্গে 
জড়িত থাকার অভিযোগে আড়াইশ জন ব্রাদারহুড সমর্থকের 
বিষয়ে সরকার তদন্ত করছে। সূত্র: ওয়েবসাইট 
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সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শর্টকোর্স বিভাগের 


অন্যতম সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন আল- 
মুনতাদাউল আদবিল আরবির উদ্যোগে € জানুয়ারি*১৫ 
(সোমবার) জামিয়ার শর্টকোর্স মিলনায়নে এক সীরাত 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা জাফর সাদেকের 
সঞ্গালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার 
সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা কলিম উল্লাহ । এতে প্রধান 
অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন জামিয়ার ছাত্রাবাস 
তত্ত্বাবধায়ক আল্লামা আবু তাহের নদভী । সেমিনারে 
প্রতিযোগীরা আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য, 
আরবি কথোপকথন, হামদ-নাত, হাদীস ও উন্মুক্ত কুইজসহ 
মোট সাতটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে । এর মধ্যে ইংরেজি ও 
আরবি বক্তব্য শ্রোতাদের মাঝে বিপুল সাড়া জাগায় । এতে 
বিচারক হিসেবে ছিলেন মাওলানা আবদুল জলীল কাওকব, 
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা হাফেয মাসুম ও 
মাওলানা গিয়াস উদ্দিন । অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা 
মুঈনুল ইসলাম, মাওলানা ইসমাঈল, মাওলানা হাফেয 
ফোরকান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের 


যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দাওরায়ে হাদীস 
মিলনায়তনে আশ্ত্রমানে ইন্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ 
কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা 
পরিষদ ও পরীক্ষা কমিটির যৌথ অধিবেশন ১৪ 
জানুয়ারি'১৫ (রবিবার) বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয় । বোর্ডের 
সভাপতি আল্লামা সুলতার যওক নদভীর সভাপতিত্তে 
অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বোর্ড পরিচালিত মাদারিসের প্রতিনিধি 
ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উৎ্সাহমুলক আলোচনা পেশ করেন 


ফেব্রুয়ারি*১৫ 


বোর্ডের মহাসচিব ও জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বুখারী । এতে প্রধান মেহমান 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা 
জুলফিকার আহমদ নকশবন্দীর বিশিষ্ট খলীফা আল্লামা 
তালহা কাসেমী নকশবন্দী । অধিবেশনের সমাপ্তিলগ্নে 
জি মাদারিস বোর্ড কর্তৃক তি ১৪৩৪-৩৫ 

শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় মারকায 
টিচউ৮৪ তা 
পুরষ্কার প্রদান করা হয়। যৌথ অধিবেশনে ১৪৩৫-৩৬ 
হিজরী শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তারিখ আগামী ১২ 
শাবান থেকে ১৮ শাবান ১৪৩৬ হিজরী নির্ধারণ করা হয়। 
এতে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদারিসের প্রতিনিধি ও 
ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন । 


৩৫ তম হিফযুল কুরআন ও €ম 
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা 


১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয' পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
“বাংলাদেশ তাহফিযুল কুরআন সংস্থা" ব্যবস্থাপনায় ৩৫ 
তম হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ 
মার্চ ২০১৫ (বৃধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) এবং ৫ম হিফয়ুল 
হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ (জুমাবার) 
হবে ইন্শাআল্লাহ । সংশ্লিষ্ট হেফযখানাগুলোর জন্য হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে । ৩ মার্চ'১৫ মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিযোগীদের 
তালিকা সংস্থার প্রধান কার্যলিয়ে পৌছানো আবশ্যক । 
অন্যথায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণ করা যাবে না। হিফয়ুল 
হাদিস প্রতিযোগিতার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত 
সিলেবাস নিবার্চিত হাদিস সংকলন সংগ্রহ করে সংশিষ্ট 
বিষয়ে সকল প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য 
সংস্থার প্রধান, আল্লামা রহমত উল্লাহ কাওসার নেজামী (দা. 
বা.) উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । 


২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 

এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, 
চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । সকলের প্রতি 
দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ্য সৃতর : রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


ফেব্রুয়ার'১৫ ___________'। আত্তর্তহীদ ৪৮ 


